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জানঃয়ারিতে আজেশণ্টনার গ্রীচ্মের গমোট রাত। কালো আকাশ ছেয়ে গেছে তারায়? 
শাস্তভাবে নোউর ফেলে আছে “জাঁল-মাছ” জাহাজ। জলের ছলাৎ বা মান্তদলের ক্যাঁচক্যাঁচানি 
িছরই নেই, নিঝনম রাত। মনে হয় গভাঁর ঘুমে ঢলে পড়েছে মহাসাগর। 

ভেকে শ্য়ে আছে অর্ধনগ্ন মক্তা-সপ্ধানীরা। কাজের চাপ ও প্রচণ্ড রোদে অবসন্ন তারা 
ঘযমের মধ্যেই এপাশ ওপাশ করছে, চেচয়ে উঠছে [ থেকে থেকে চমকে উঠছে হাত-পা] স্বপ্নে 
হয়ত দেখেছে তাদের দ্শমন কোনো হাওর। নির্বাত এই তপ্ত দিনগনুলোয় ওরা এতই ক্লান্ত যে 
নৌকাগদলোকেও ডেকে তোলে 'ন। তবে তার দরকারও ছিল না, আবহাওয়া বদলাবার কোনো 
লক্ষণ দেখা যায় নি, নোগুরের শেকলে বেধে তাদের জলেই রেখে দেওয়া হয়েছে। পালটাল 
িছনই কষে বাঁধা হয় নি, সামান্য বাতাসেই ভিরভিরিয়ে কেপে উঠছে সামনের মাস্তুলের 
তেকোনা পালটা । ডেকের প্রায় সবটা জনড়ে ঝিননকের স্তূপ, ভদঙা প্রবালের চুনাপাথর, ডুবির 
দড়ি, ঝিনদক জমাবার ক্যানভাসের বস্তা আর ফাঁকা পিিপে ছড়ানো! 

জেন মান্তুলের কাছে ছিল একটা পানীয় জলের প্রকাণ্ড পিপে, তাতে শেকলে বাঁধা 
একটা লোহার মগ। [পিপেটার আশেপ্যশে জল পড়ে কালো দাগ ফুটেছে। 

থেকে থেকেই এক একজন ডূবযরি উঠে আধ-ঘদমে টলতে টলতে ঘনমস্তদের মাড়িয়ে জল 
খাবার জন্য যাচ্ছিল িপেটার কাছে। চোখ বুজেই এক মগ জল খেয়ে যেখানে পারছিল লটস্বে 
পড়াঁছল, যেন জল নয় কড়া মদ খেয়েছে! তৃষ্কায় এরা সবাই পাঁড়ত। সকালে কাজে যাবার 
আগে এরা খেত না, ভরা পেটে জলের তলে চাপ পড়ে ভয়ানক বোঁশ, জলের তলে অষ্থকার না 
হওয়া পর্যন্ত সারা দিন খাঁল পেটে থেকে খাওয়া সারত কেবল ঘহমের আগে । আর সে খাদ্যও 
ছিল নোনা মাংস 


রাতে ডিউটি দিচ্ছিল রেডইণ্ডিয়ান বালতাজার। জাহাজের মালিক ক্যাপ্টেন কেজ্া 
জ্ারতার ডান হাত ছিল সে! 

জোয়ান কালে বালতাজারের নাম ছিল মস্ত সংগ্রহের জন্য। জলের নিচে সে থাকতে পারত 
নব্বই কি একশ” সেকেণ্ড _ সাধারণ ভুবরর তুলনায় সময়টা ছিগএণ। 

“কেমন করে? কেননা আমাদের কালে এ 'বদ্যে কী করে শেখাতে হয় তা লোকে জানত 
আর শেখানো শহর; হত একেবারে ছেলেবেলা থেকেই” _ জোয়ান ভূবরদের বলত বালতাজার 
“আমার বয়স যখন দশ, ভখন বাবা আমায় শেখাতে পাঠায় হোসের কাছে, পাল-তোলা একটা 
জাহাজ ছিল তার| চেলা ছিল তার বারো জন। করত £ক, জলে একটা সাদা [টল ক ?ঝনক 
ছবড়ে দিয়ে বলত: “তুলে নিয়ে আয় !” প্রাতিবার ছযড়ুত আরেকটু বোঁশ গভাঁরে। না পারলে 
দ7এক ঘা চাব;ক কষে কুকুর ছোড়ার মতো করে ছনড়ে ফেলত: “ফের তুলে আন! এই ভাবে 
শেখাত আমাদের | তারপর শেখাতে লাগল কা ভাবে জলের তলে ধাকতে পারি বোঁশক্ষণ। পাকা 
ভূবর জলে নেমে গিয়ে নোওরের সঙ্গে ঝড় কি জাল বে+ধে রাখত। পরে ডুব দিয়ে তা খুলতে 
হত আমাদের | না খোলা পর্যন্ত ওপরে ওঠা চলবে ন।। উঠলেই বেত। 

'মারত আমাদের মায়া দয়া না করে। অনেকেই টিকতে পারে নি। তবে এলাকার পয়লা 
নম্বরের ডুবনীর হয়ে উঠি আমি। ভালোই রোজগার করতাম | 

বয়স হতে াবপজ্জনক পেশাটা ভাকে ছাড়তে হয়। বাঁ পটা তার হাওরের কামড়ে বিকৃত 
হয়ে যায়। পাশটা ছে“চড়ে যায় নোওরের শেকলে। ব্নয়েনাস-আইরেসে তার একটা ছোট দোকান 
ছিল, ম7ক্তো, প্রবাল, ঝিনক আর সামনাদ্রক নানা বিরল দ্রব্যের ব্যবসা করত সে। কিনতু ভাঙ্গায় 
তার মন লাগত না। তাই প্রায়ই মৃক্তো সংগ্রহের আভিষানে যোগ দিত। কারবারারা কদর করত 
ওকে! লা-প্লাতা উপসাগর, তার উপকূল, কোন কোন জায়গায় -ম:ক্রো পাওয়া যায় তা ওর 
মতো আর কেউ জানত না ভুবদীব্ররাও সম্মান করত তাকে | ডুবি, ম্িলক:- সবাইকেই 
খ্াশ রাখতে পারত সে। 

তরুণ ভুব্ারদের সে পেশাটার আঁংঘাৎ শেখাত _ কাঁ করে দম রাখতে হয়, ঠেকাতে হয় 
হাঙরের আক্রমণ এবং মেজাজ শরীফ থাকলে, কর্তার কাছ থেকে কোনো একটা দামী মন্ক্তা 
লাকয়ে রাখতে হয় কী ভাবে সেটাও । 

মানবেরা তার কদর করত এই জন্য যে এক নজরেই সে মনক্তার সঠিক দাম বলে দিত, সেরা 
মরক্তা বেছে দিতে পারত। সেই জন্যেই সহকারা হিশেবে মাঁনবেরা তাকে সঙ্গে নিত সাগ্রহেই। 

একটা দিপের ওপর বসে বসে মোটা একটা চুরন্ট টানছিল বালতাজার। মান্তুলে ঝোলানো 
একটা লণ্ঠন থেকে আলো পড়াঁছল তার মহখে। মহখখান্য তার লম্বাটে, গ্রালের হাড় উ-€ু নয়, 
তরতরে নাক, সমন্দর চোখ - টিপিক্যাল আরাউকানী রেড-ইণ্ডিয়ানের মুখ। বালতাজারের 
চোখের পাতা ঢুলে আসছিল। কিন্তু চোখ তার ঘদমলেও কান নয় সজাগ তার দই কান গভাঁর 
ঘমের মধ্যেও বিপদের আঁচ পায়। কিন্তু এখন বালতাজার শ্বনাছিল কেবল ঘমন্তদের নিশ্ব্যস 
ফেলার শব্দ আর অস্ফুট বিড়াবড়াঁন। তাঁর থেকে ভেসে আসছিল ঝিনকের পচা 


গণ্ধ _ ঝিনদকগনলোকে প্রথমে পচতে দেওয়া হয়, তাতে খোলা ছাড়ানো সহজ হয়। অনভান্ত 
লোকের কাছে গম্টা অসহ্য ঠেকবে, কিন্তু বালতাজারের কাছে বোধ হয় ত্য উপাদেয়ই লগে। 

মনক্তা বাছাইয়ের পর বড়ো বড়ো ঝিনঃকগদলো নিয়ে আসা হয় জাহাজে। জররতা 
িশেবী লোক, ঝিনদক সে বেচে দিত কারখানায়, তা থেকে বোতাম তৈরি হত। 

শ্ৰংীচ্ছিল বালতাজার, শিখিল আঙ্গুল থেকে খসে পড়ল চুরট। মাথা নুয়ে পড়ল বকের 
ওপর। 

কিনতু চেতনায় ওর কাঁ একটা শব্দ এসে পেশীছল সন্দূর থেকে শব্দটা আবার হল একটু 
কাছে । চোখ মেললে বালতাজার। মনে হল কে যেন শাঁখ বাজালে, মানষের মতো একট: তরুণ 
কণ্ঠস্বর বলে উঠল “আ!” তারপর ফের আরেকটু চড়ায় “অন্য? 

শাঁখের সবরেলা শব্দটা মোটেই জাহাজের খনখনে বাঁশির মতো নয়, গলার আওর়াজটাও 
এমন নয় যেন ডুবন্ত মান্য সাহায্য চাইছে! কেমন একটা নতুন, অজানা আমেজ তাতে। উঠে 
দাঁড়াল বালতাজার, সঙ্গে সঙ্গেই চাঙ্গা হয়ে উঠল। ধারে গিয়ে তীক্ষ] দৃষ্টিতে চাইলে সমদ্রে। 
কোন্যে লোক নেই কোথাও । পা দিয়ে সে খোঁচালে একজন ঘমন্ত রেড-ইপ্ডিয়ানকে। 

'চ*্চাচ্ছে। নিশ্চন্প ওই... 

“কই শনাঁছ না তো" - সমান আস্তেই বললে গররোনা জাতের রেড-ইপ্ডিযানটা, হাটু 
গেড়ে সে কান পেতে ছিল। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে পড়ল শাঁখের শব্দ ার চিৎকারে: 

“আ-আ !.. 

শদনেই গদরোনা ক:কড়ে গেল যেন বেতের ঘা খেয়েছে 

হ্যাঁ, নিশ্চয় ওই” _ ভয়ে দত ঠকঠক করে বললে গ্রোনা ! 

অন্য ডুব্যাররাও জেগে উঠল। ছে+চড়ে গেল তারা লণ্ঠনের আলোটার দিকে, যেন অন্ধকার 
থেকে ওই হলদেটে ক্ষীণ আলোটাই তাদের বাঁচাবে। উদগ্রীব হয়ে" কান পেতে বসে রইল সবাই 
ঘে+্যাঘেশষ করে| শাঁখ আর গলার আওয়াজ আরেকবার শোনা গেল অনেক দরে, তারপর 
লয়ে গেল। 

৭3ই১০০ 

“ দরিয়ার দানো?£ _ ফিসফিস করলে জেলেরা । 

'এখানে আর আমাদের থাকা চলে না !? 

হাউরের চেয়েও ও সাঞ্াতিক !? 

'কির্তাঞ্ষে ডাকা হোক 1” 

খাঁল পায়ের খসখসানি উঠল| হাই তুলতে তুলতে, রোমশ বুকে হাত বুলাতে বুলাতে 
ডেকে এসে দাঁডাল মানব পেদ্রো জীরতা। গায়ে জামা নেই, পরনে ক্যানভাস প্যাণ্ট, বেল্ট 
থেকে ঝুলছে রিভলবারের থাপ। লোকগ্লোর দিকে এগয়ে এল সে। আলো পড়ল তার 
ঘদম-ঘম রোদ-পোড়া ব্রোঞ্জ-রগা মখে, কপালের ওপর এসে পড়া কোঁকড়া ঝাঁকডী চুলে, কালো 
ভুরদ, ওপর দিকে একটু তোলা মোচ আর পাকন্ত ছাগলদাড়ির ওপর! 
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"'হলন্টা কী? 

তার ককশ, অবিচল কণ্ঠস্বর আর সনশ্চিত দেহভঙ্গিতে শান্ত হয়ে এল রেড-ইশ্ডিয়ানরা। 

একসঙ্গেই কথা বলতে শর করলে সবাই! 

হাত তুলে ওদের থামিয়ে বালতাজার বললে: 

'আমরা ওর আওয়াজ শদনলাম, “রিয়ার দানো?র |” 

ক্প্ন [ নিদ্রালুভাবে মাথা নেতিয়ে বললে পেদ্রো! 

না, স্বপ্প নয়, সবাই আমরা “আনা !? হাঁক আর শাঁখের আওয়াজ শননেছি!” সমস্বরে 
বলে উঠল ডুব্যাররা। 

হাত তুলে ফের ওদের থামিয়ে বালতাজার বললে: 

“আম নিজে শুনোছি। ওভাবে শাঁখ বাজাতে পারে কেবল “দানো”। সমদদ্রে ওভাবে কেউ 
শাখও বাজায় না, হাঁকও দেয় না। শীগগাগর এখান থেকে সরে পড়া দরকার ।” 

গাঁজাখনরি” _ সমান আালস্যে জবাব দিলে পেদ্রো | তারে এখনো ঝিন5কগদলে। সব প্রো পচে 
ওঠে নি। সেগ্দলো জাহাজে এনে নোঙর তোলার কোনো ইচ্ছেই ছিল না তার। দকন্তু ভুবারদের 
বোঝানো গেল না! উত্তোজত হয়ে উঠল তারা, হত নেড়ে চ্যাঁচাতে লাল, হঃমাঁক দিলে 
জাহাজ না ছাড়লে কালই তারা তাঁরে গিয়ে পায়ে হে“টে বযেনাস-আইবরেসে রওনা দেবে। 

ঠক আছে, চুলোয় যা ভোরা আর তোদের এই “দানো” ! কাল তোরেই নোগর তোলা 
হবে" _ বলে গজগজ করতে করতে ক্যাপ্টেন চলে গেল তার কোবনে। 

ঘ্ম তার টুটে গিয়োছিল। বাতি জবািয়ে চুরন্ট ধাঁরয়ে সে ছোট্ট কোঁবনটায় পায়চারি শদরর 
করলে। এই যে দরবোধ্য একটা প্রাণী অল্প কিছবীদন হল এখানকার সাগরে দেখা দিয়েছে, 
ডুবারদের আর উপকূলের বাসিন্দাদের ভয় পাওয়াচ্ছে, তারই কথা ভারবাছল সে! 

কেউ তকে দেখে নি, সে ধকন্তু তার জানানি দিয়ে গেছে বেশ কয়েকবার কিংবদন্তী গড়ে 
উঠেছে তাকে নিয়ে। ফিসফিস করে তা বলাবাঁল করত নাবকেরা, চারপাশে তাকাত ভয়ে ভয়ে 
যাতে কথাগনলো দানোর কানে না যায়। 

প্রাণীটা কারো ব্য ক্ষাত করেছে, আবার অপ্রত্যাশিত উপকারও করেছে কারো কারো । বুড়ো 
রেভ-ইশ্ডিয়ানরা বলত, “উান সমদদ্রের দেবতা, হাজার বছরে একবার করে উনি সম্দদ্রের গভার 
থেকে উঠে আসেন দণানয়ায় ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে 

ক্যাথালক পাদ্রাঁরা সংস্কারাচ্ছম্ন স্পেনীয়দের বোঝাত, ওটা দদরিয়ার দানো”। লোকে 
পাব ক্যা্থালক গির্জাকে ভুলে যাচ্ছে বলে ও দেখা দিতে শনরব করেছে! 

মবখে ম্খে ছড়ানো এই সব গন্জব বযয়েনাস-আইরেস পর্যন্ত পেশীছয়। কয়েক সপ্তাহ 
ধরে 'দাঁরয়ার দানো” হয়ে উঠল বাজারা কাগজগনলোর প্রিয় প্রসঙ্গ । অজ্ঞাত কারণে কোনো 
জাহাজ ?ক জেলে (ডান্স ভুবলে, জাল ছি+ডুলে কি ধরা মাছ হাতছাড়া হলে তা সবই দ্দারয়ার 
দানোগ্র কীর্ত বলে ধরা হত। কেউ কেউ আবার বলত যে, 'দানো? মাঝে মাঝে জেলে ভাঙ্গতে 
বড়ো বড়ো মাছ ছবড়ে দিয়েছে, এমন কি ডুবন্ত লোককেও একবার বাঁচিয়েছে। 
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অন্তত একজন হলপ করে বললে যে, একবার যখন সে ডুবছিল তখন তল থেকে কে যেন 
তাকে ঠেলে তুলে তাঁর পর্যন্ত সাঁতরে নিয়ে আসে, আর উদ্ধার পেয়ে সে খন বালিতে পা 
দিয়েছে, তক্ষরীন তা অদৃশ্য হয়ে যায় তরঙ্গভঙ্গে। 

তবে সবচেয়ে তাঙ্জবের কথা যে পদানো”কে কেউ স্বচক্ষে দেখে নি। কেমন সে দেখতে তা 
জানাঁ গেল না। আবাশ্যি এমন লোকও [ছিল বো যারা বললে 'দানে”র মাথায় শি আর 
ছাগলে দাড়ি আছে, সিংহের মতো তার থাবা, মাছের মতো লেজ, কেউ বললে তা মানদষের 
মতো পা সমেত শিউওয়ালা এক প্রকাণ্ড কোলাব্যাের মতো দেখতে। 

বয়েনাস-আইবরেসের সরকারা কর্মকর্তারা প্রথমে এসব গ:্জবে কোনো কান দেয় নি! 
আলোড়ন কিন্তু ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল বিশেষ করে জেলেদের মধ্যে! অনেক জেলেই 
সমদদ্রে যেতে ভয় পেলে, মাছ ধরা কমে গেল, টান পড়ল আঁধিবাসাঁদের খাবারে । তখন কর্মকর্তারা 
ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবে ঠিক করলে। কয়েকটা স্টিমার আর প্ীলসী মোটর লণ্চ পাঠানো 
হল উপকূল বরাবর, হকুম হল, “যে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি উপকৃলবাসীদের মধ্যে গোলমাল ও 
আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে? । 

দরসপ্তাহ সারা লা-প্লাতা উপসাগর তল্লাশ করে বেড়াল প্ণীলস, মিখ্যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে 
বলে কিছ রেড-ইপ্ডিয়ানকে আটক করলে, কিন্তু "রিয়ার দানো"কে ধরা গেল না। 

প্ীলস-কর্ত সরকারা বিজ্ঞপ্ত দিয়ে জানাল যে 'দরিয়ার দানো” বলে কেউ নেই, সবই 
িছ7 অজ্রলোকের রটনা, তারা ধরা পড়েছে, যথাযোগ্য শান্ত তারা পাবে, জেলেরা যেন গুজবে 
বিশ্বাস না করে মাছ ধরায় মন দেয়। 

কিছ কাল কাজ হল তাতে। কিন্তু “দানো"র ফাঁন্টনন্টি থামল না। 

একদিন রাত্রে তাঁর থেকে অনেক দূরের এক 'ভার্গিতে জেলেরা জেগে উঠল ছাগলছানার 
ডাকে, কী করে ওটা ওখানে পেশীছল বোঝা গেল না। আরেক দল জেলে জাল টেনে তুলে 
দেখল তা একেবারে কাটা। 

“দানো'র নবোদয়ে উল্লসিত হয়ে সাংবাদিকরা এবার বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা চাইলে । 

বিজ্ঞানীরা বললেন, শব্ধ মানহষের পক্ষে যা সম্ভব তেমন কাজ করতে পারে বলে কোনো 
সামনাদ্রক জাবের কথা বিজ্ঞান জানে না। “ব্প বিদিত অতি গভীর কোনো সমদদ্রে তা দেখা 
[দিলেও নয় কথা ছিলঃ _ লিখলেন তাঁরা, তাহলেও সেরৃপ জাবের পক্ষে বদদ্বমন্ত কাজ করা 
সম্ভব বলে তাঁরা মানতে পারলেন না। পালস-কর্তার সঙ্গে বিজ্ঞানীরাও "স্থির করলেন ওটা 
কোনো বখাটের কারসাজি! 

তবে সব বিজ্ঞানীই তা ভাবেন নি। 

তাঁরা ষোড়শ শতকের বিখ্যাত জার্মান প্রকৃতাঁবদ কনরাড হেসনারের নাঁজর দিলেন _ হীন 
সাগর কুমারী, সামনীদ্রক দানব, সামবীদ্রক সাধ ও সামনাদ্রক বিশপের বিবরণ ?দয়ে গেছেন। 

“নব বিজ্ঞান স্বীকার না করলেও প্রাচীন ও মধ্য যগাঁয় পশ্ডিতেরা যা লিখ গেছেন তার 
অনেক কিছুই তো শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এশ্বারক সূষ্টির ভাপ্ডার অফুরন্ত, তাই 
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'সঙ্ধান্ত টানার ব্যাপারে অন্য সবার চাইতে আমাদের শবজ্ঞানীদেরই সংঘম ও সতর্কতার 
প্রয়োজন বোশ” __ লিখলেন প্রাচীনপন্থা কিছু বৈজ্ঞানিক। 

তবে সংযত ও সতর্ক এই লোকদের বিজ্ঞানী বলা মনশাঁকল | বিজ্ঞানের চেয়ে অলোৌ?ককে 
তাঁদের বিশ্বাস ছিল বোঁশ, অধ্যাপনাটা হত আরাধনার মতো। 

বিতকোর মীমাংসার জন্য শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানক আভযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত হল। 

“দানো'র দেখা অভিযানীরা পেলেন না, কিন্তু “অজ্ঞাত ব্যাক্তর, আচরণ সম্পর্কে অনেক 
নতুন নতুন খবর তাঁরা জানলেন প্রোচীনপম্থী বিজ্ঞানীরা ছিদ ধরেছিলেন যে 'ব্যাক্তর” 
জায়গায় প্রাণী” বসানো হোক)! 

সংবাদ্পত্রে প্রকাশিত তাঁদের রিপোর্টে অভিযানীরা দলখলেন: 

৯) কোনো কোনো স্থানে আমরা বালনচরে মানহষের সংকীর্ণ পায়ের ছাপ দেখেছি! সম্দদ্রের 
দক থেকে এসে আবার তা সমহদ্রে ফিরে গেছে! তবে নৌকো করে আসা লোকেও তাঁরে এরূপ 
চিহ্ু রেখে যেতে পারে 

২) কাটা জাল যা দেখোঁছি তা শলধ্দ ধারালো কর্তন যল্তেই সম্ভব। এটা সম্ভব যে ডুবো 
পাথর ?ি ডুবো জাহাজের ভাঙা লোহালন্কড়ে লেগে তা ?ছি+ডেছে। 

৩) প্রত্যক্ষদশর্শরা বলে যে ঝড়ে জল থেকে অনেক দূরে এক ডলাফিন তাঁরে 'নাক্ষিপ্ত হয়, 
কিন্তু রাত্রে কেউ তাকে আবার জলে টেনে নিয়ে আসে, বালিতে বড়ো বড়ো নখওয়ালা পাসের 
দাগ দেখা গেছে। নিশ্চয় ওটা কোনো সহদয় জেলের কাজ। 

আমরা জান যে মাছ ঠিক'র করতে গিয়ে ডলাফন মাহগ্লোকে অগভীর জলে তাড়িয়ে 
এনে জেলেদের সাহায্য করে থাকে । জেলেরাও প্রায়ই ডলফিনদের বিপদ থেকে বাঁচায়। নখের 
চিহ বলে যা মনে হয়োছিল তা মান7ষের পায়ের আঙুল থেকেও 'হওয়া সম্ভব । কংপনায় তা নখ 
হয়ে দাঁড়িয়েছে রর 

৪) কোনো রগ্ড়ে লোক সম্ভবত ছাগ্ললছানাঁটকে নৌকো করে এনে জেলে ভিউতে 
অলক্ষ্যে চালান করে 'দয়ে থাকবে 

প্যানো'র ফেলে যাওয়া চিহের এমাঁন সহজ ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীদের আরো অনেক ছিল। এই 
সিদ্ধান্তে তাঁরা এলেন যে, এত সব জাঁটল কাণ্ড করা কোনো সামনাদ্রক দানবের পক্ষে সম্ভব নয়। 

তাহলেও সবাই এ ব্যার্যায় সনভুষ্ট হল না! এমন কি বিজ্ঞানীদের মধ্যেও কারো কারো 
কাছে তা সংশয়ভাজন বলে মনে হল! ক্ষিপ্র ও ধূর্ত কোনো লোক এত সব কাণ্ড করে বেত্াচ্ছে 
অথচ এতাঁদনেও লোকের চোখে পড়ল না তা হয় কি করেঃ তাছাড়া বড়ো কথা, “দান জাত 
অল্প সময়ের মধ্যেই একান্ত দূর দূর সব জায়গায় তার কার্ত দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। হয় অসাধারণ 
দত বেগে সে সাঁতরাতে পারে, নয় তার বিশেষ কোনো একটা যন্ত্র আছে, অথবা “দানো+ 
সংখ্যায় এক নয়, একাধিক। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কাণ্ডগললো আরো দর্বোধ্য ও ভয়াবহ হয়ে 
ওঠে। 


পায়চারি করতে করতেই পেছ্রো জ্ীরতা এই প্রহেলিকার কথাটা ভাবাছিল। খেয়াল ছিল 
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না কখন ভোর হয়ে গেছে, গবাক্ষে এসে পড়েছে গোলাপাঁ কিরণ। আল্য নাবয্ষে সে মুখ হাত 
ধুতে লাগল। 

মাথায় গরম জল ঢালার সময় ডেক থেকে ভয়ার্ত চিৎকার কানে এল তার! প্রক্ষালন শেষ 
নয কলুই,পেদ্রো দ্রুত উঠল সিশাড় বেয়ে! 

ক্যানভাসের নেংট পরা ভুব্যাররা জাহাজের রোলং থে+সে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে চিৎকার 
করাছল এলোমেলো। নিচে তাকিয়ে পেদ্রো দেখলে যে রাতে বে+ধে রাখা নৌকোগ্লো সব 
খ্যেলা, রাতে হাওয়ায় তা সমদদ্রে অনেক দূর ভেসে গিয়েছিল। এখন আবার উল্টো হাওয়ায় 
ধাঁরে ধারে আসছে তারের দিকে। দাঁড়গ্লো ভাসছে চযারাঁদকে ছাড়িয়ে | 

নৌকোগনলো জ্টটয়ে আনার হকুম দিলে পেদ্রো। কিন্তু ডুবরাররা কেউ লড়ল না। ফের 
হনকুম দিতে কে যেন বলে উঠল: 

ইচ্ছে হয় নিজেই যাও “দানো'র থাবার মধ্যে ৮ 

রিভলবারের খাপে হাত দিলে পেদ্রো। ভুবন্ররা সরে গিয়ে ভিড় করে দাঁড়াল মান্ডুলের 
কাছে, হিংস্রের মতের চাইলে জ্নীরতর দিকো মনে হল এই ব্দাঝ সংঘাত বাধে। কিন্তু বাধা 
দিলে বালতাজার বলল: 

“আরাউকানারা কিছদতেই ডরায় না, হাওরের পেটে যায় নি, “দানো”ও আমার বুড়ো হাড় 
ছোঁবে না" _ বলে দুই হাত মাথার ওপর জোড় করে ঝাঁপ 'দল জলে, সাঁতরে গেল কাছের 
নৌকোটার দিকে। ভূবদাররা রোলংয়ের কাছে এসে সভয়ে দেখতে লাগল তাকে। জখম পা আর 
বয়স সত্তেও সাঁতরাল সে খাশা! কয়েকবার হাত নেড়েই সে নৌকোটার কাছে পেশীছে গেল, 
ভাসম্ত একটা দাঁড় তুলে নিয়ে উঠে বসল নৌকোয়। চেচিয়ে বলল: 

দাঁড়িটা ছার দিয়ে কাটা। দিব্যি কেটেছে, যেন ক্ষুর !ঃ 

বালতাজার কোনো বিপদে পড়ল না দেখে জন কতক ভুব্যারও এবার সাহস করে জলে 
ঝাঁপাল। 


সবে স্য উঠেছে, কিন্তু তার মধ্যেই কাঠফাটা হয়ে উঠেছে রোদ্দনর। রুপোলা-নাঁল জাকাশে 
মেঘ নেই এক ফোঁটা, সাগর নিশ্চল। “জেলি-মাছ” জাহাজ এসে পড়েছে বায়েসাস-আইরেসের 
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বিশ কিলোমিটার দক্ষিণে । বালতাজারের পরামর্শে নোউর ফেলা হল জল থেকে দদই সারিতে 
সোজা ওঠা দই পাহাড়ের মাঝখানে খাঁড়তে। 

নোকোগএলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। প্রথামতো প্রতিটি নোৌঁকোয় লোক ছিল দজন: 
একজন ডুবত, অন্যজন তাকে টেনে তুলত| তারপর ভূমিকা বদলাত তার্য। 

একটা নৌকো ভাঁরের বেশ কাছে এসে পড়েছিল। দাঁড়র প্রান্তে বাঁধা বড়ো এক খণ্ড 
প্রবাল-ঝামা পায়ে আঁকড়ে ডুবনার তরতাঁরয়ে নেমে গেল নিচে! 

জল ছিল তণ্ত, স্বচ্ছ _ জলতলের প্রতিটি পাথর দেখা য্যচ্ছিল! তারের কাছে সমবদ্রতল 
থেকে আরো প্রবাল উঠেছে যেন নিথর হয়ে আসা সাম্যাদ্রক বাগানের ঝাড় । সোনালী-ররপোলাঁ 
ঝলক দেওয়া ছোটো ছোটো মাছ চরে বেড়াচ্ছিল তাদের মধ্যে। 

একেবারে তলে নেমে ডুবদাঁর চটপট ঝিনদক তুলে কোমরে বাঁধা খাঁলটায় ভরাছল। তার 
দোসর, গুরোনা জাতের রেড-ই'স্ডিয়ান দাঁড়র অন্য প্রান্তটা ধরেছিল ওপরে, আর ঝ:কে চেয়োছিল 
জলের দিকে । 

হঠাৎ সে দেখলে ভূব্ার প্রাণপণে লাফিয়ে উঠল পায়ের ওপর, দাঁড় ধরে এমন হ্যাঁচকা 
টান দিলে যে সে প্রায় উল্টে পড়ছিল! দলে উঠল নোৌকো। গ্যরোনা তাড়াতাড়ি 
জল থেকে টেনে তুলে নৌকোয় চাপাল ভুব্রকে। মখ হাঁ করে লম্বা লপ্বা 
ধনশ্বাস ফেলছিল সে, চোখ ঠেলে বোরয়ে আসছে, কালচে-ব্রোঞ্জ মুখখানা হয়ে উঠেছে 
ধূসর। 

হাওর 2? 

কোনোই জবাব না দিয়ে ভুবদার টলে পড়ল নৌকোর খোলে। 

কিসে এত ভয় পেল সে? জলের দকে নজর করতে লাগল গ:রোনা | হ্যাঁ, সাত্যই কা যেন 
গোলমাল হয়েছে ওখানে। চিল দেখে ভয় পাওয়া পাঁখর মতো ছোটো ছোটো মাছগদ্লো দ্ররত 
গয়ে ল7ীকয়ে পড়ছে ঘন সামনাছক উদ্ভিদের ফাঁকে। 

হঠাৎ যেন ডুবো পাহাড়ের ওপাশ থেকে লালচে ধোঁয়ার মতো কা একটা তার চোখে পড়ল! 
ধাঁরে ধাঁরে ধোঁয়াটা চাঁদকে পড়ে গোলাপাঁ করে তুলল জলটা। সঙ্গে সঙ্গেই কালচে কী একটা 
দেখা গেল _ ওটা একটা হাওরের গা! ধাঁরে ধাঁরে ঘরে গিয়ে তা পাহাড়ের ওপাশে অদৃশ্য হল। 
জলতলের রক্তিম ধোঁয়াটা শ্ধ রক্ত হওয়াই সম্ভব। ব্যাপারটা কা ? সঙ্গীর দিকে চাইল গএরোনা, 
কন্তু চি হয়ে পড়ে আছে সে খোলে, মুখ হাঁ করে নিশ্বাস টানছে, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে 
আছে আকাশের দিকে। গনরোনা দাঁড় টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি তার অসবস্থ সঙ্গীকে নিয়ে এল 
জাহাজে! 

শেষ পর্যন্ত আত্মস্থ হল ডুবনার, কিনতু বাকশাক্তি যেন তার চলে গিয়েছিল, শধ গোঁ 
করলে, মাথা নাড়লে, ঠোঁট ফোলালে। 
, জাহাজে যারা ছিল তারা অধার হয়ে উঠোঁছল ব্যাপারটা কী জানবার জন্য। 
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“বল্‌ বলছি! শেষ পর্যন্ত তাকে ঝাঁকয়ে ধমক দিল এক জোয়ান রেড-ইপ্ডিয়ান, ড় 
থেকে ভয়-প*চকে প্রাণটাকে না হারাতে চাইলে এক্ষাঁন বল্‌? 

ভুবদার তার মাথা ঘণীরয়ে ভাঙা গলায় বলল: 

* প্রিয়ার দানোগ.*. দেখলাম. .-ঃ 

“বটে 

বারে, বল্‌ লা বাপ!” অধৈর্যে চেশ্চামোচ লাগাল ডুবনীররা। 

“দোখ হাঙর! ছরটে আসছে সোজা আমার দিকে। দফা আমার শেষ! প্রকাণ্ড চেহারা, 
কালচে রও। মখ হাঁ করে আছে, এই আমায় খাবে! হঠাৎ দোঁখ... আরো আসছে... 

“আরেকটা হাওর ?? 

 দানো” 1” 

“দেখতে কেমন ? মাথা আছে £» 

“মাথা ? মনে হচ্ছে আছে। গেলাসের মতো চোখ! 

“চোখ থাকলে মাথাও থাকবে নিশ্চয়” _ নিঃসন্দেহে ঘোষণা করলে জোয়ান রেড-ইন্ডিয়ান, 
চোখকে তো কোথাও বসতে হবে। থাবা আছে ?” 

“থাবা ঠিক ব্যাঙের মতো! লম্বা লম্বা সবজেটে আঙুল, নখ আছে। ঝকমক করছে যেন 
আঁশওয়ালা মাছ। হাঙরের কাছে সাঁতরে এল, ঝলক দিল থাবা _ বাস, গলগাঁলয়ে রক্ত বেরল 
হাঙরের পেট থেকে...” 

“আর পা ওর কেমন ?? জিজ্ঞেস করলে একজন ডুব্যরি। 

“পা? মনে করার চেষ্টা করল সে, “পা মোটেই নেই। লম্বা লেজ আছে, লেজের ডগায় 
দুটো সাপ।? 

“কাকে তুই ভয় পেয়েছিলি বেশি, হাওরকে নাকি 'দানো”কে £, 

“দ্দানো”কে' _ বিনা ছিধায় জবাব দিলে ডুব্যার, “ পানোকে, যাঁদও আমার জীবন সে-ই 
বাঁচায়। ও ছাড়া আর কেউ নয়, ..ঃ 

হ্যাঁ, ওই 

“ “রিয়ার দানো” ” _ বললে জৌয়ান রেভ-ইশ্ডিয়ান। 

“ “সাগরের দেবতা", গারবের উপকার করে' - শনধরে দিলে বড়ো 

যেসব নোঁকো তখনো সাগরে ভাসছিল, খবরটা দ্রুত পেশীছে গেল তাদের কাছে। চটপট 
ফিরে জাহাজে উঠল তারা । 

সবাই এসে বার বার করে ডুবদীরর কাছ থেকে ওই একই কাহন?টা শুনলে । সেও পুনরাবৃত্তি 
করে গেল প্রীত বার নতুন নতুন খুটিনাটি যোগ দিয়ে! ওর মনে পড়ল যে দাত্যটার নাক 
দিয়ে লাল আগদন বেরনঁচ্ছল, দাঁতগ্লো তার ধারালো আর আঙ্গরলের * মতো লম্বা 
লম্বা, কানগরলো নড়ছিল, গায়ের দদপাশে ছিল পাখনা, পেছনে নৌকোর হালের মতো এন্ড 
লেজ। 


৯গ্ত 


ডেকে ঘরে ঘুরে গল্পটা শুনে বেড়াচ্ছিল পেদ্রো জনারতা, পরনে তার সাদা হাফ-প্যাণ্ট, 
গা কোমর পর্যন্ত খোলা, মাথায় প্রকাণ্ড একটা স্ট্র হ্যাট, পায়ে জ্রতো থাকলেও মোজা 
নেই। 

যতই মুখ খ্যলছিল ভূবীরটার, ততই পেদ্রো নিশ্চিত হয়ে উঠাছল যে ব্যাপারটা সবই”হ7উর 
দেখে আতাঁঙ্কত ভুবগরর কল্পনা । 

“ভবে সবটাই হয়ত কনপনা নয়। হাউরটার পেট কেউ চিরেছে নিশ্চয়, জল তো গোলাপী 
হয়ে উঠেছে। রেড-ইপ্ডিয়ানটা মিছে কথা বলছে, কিন্তু কিছনটা সাত্যি আছে এর পেছনে ! ধনক্বোর 
শালা, তাচ্জব ব্যাপার!” 

এইখানে জর্নরতার চিন্তা ছিন্ন হয়ে গেল হঠাৎ পাহাড়ের পেছন থেকে আসা একটা শাখের 
শব্দে। 

শব্দটায় যেন বদ্রাঘাতের কাজ হল। স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত আলাপ, ফ্যাকাশে হয়ে উঠল 
মদখগটলেঃ। কুসংস্কারাচ্ছনন আতঙ্কে ডুবনাররা চাইলে পাহাড়টার দিকে। 

কিছ দূরে জলের ওপরে খেলা করাছল এক দল ডলফিন। একটা ডলাফন দলছাড়া হয়ে 
সজোনর ঘোঁঘোঁৎ করে উঠল এমনভাবে যেন শাঁধের শব্দে সাড়া দলে, তারপর দ্রুত পাহাড়ের 
দিকে সাঁতরে গেল আর অদ্য হল পাথরের খাঁজের আড়ালে! আতাঁঙকত আরো কয়েক মহৃত 
কাটল! হঠাৎ পাহাড়ের ওপাশ থেকে দেখা দিল ডলাঁফনটা, পিঠে তার বসে আছে অন্তত 
এক জাঁব, ডুবি যার কথা বলাছল সেই ্দানো"| দেহটা তার মানদষের মতো, ম্খে 
প্রকাণ্ড দুই ভোখ, রোদ্দরে ঝকঝক করছে মোটর গাড়ির হেড-লযইটের মতো; গায়ের চামড়া 
মেদর নাঁলাভ-রুূপোলা, কাব্জর কাছটা ব্যাঙের পায়ের মতো, চামড়ায় জোড়া লম্বা লম্বা 
আগঃল, কালচে সবজ। হাঁটু অব্ধ পা জলের তলে। ভাই তা মাননষের* তো দেখতে 
নাঁক লেজ আছে না বোঝা গেল না। হাতে তার পাক দেওয়া লম্বা একটা শাঁখ, 
আরেকবার তাতে ফঃ দিয়ে, মানরষের মতো হেসে উঠে হঠাৎ বিশদ্ধ স্প্যানিশ ভাষায় হাঁক 
দিলে: 

“জলদি, লাডঙ, সামনে 1” 

ভলাফনের পিঠে হাত দিয়ে চাপড় মারল প্রাণীটা, পা দিয়ে গ:তো দিল পেটে, ডলফিনও 
অমাদি তেজ খোড়ার মতো গতি বাড়াল। 

অজান্তেই চেশাচয়ে উঠল ভূব্দারর্য। 

অসাধারণ এই সওয়ার তাতে ফিরে চাইল 1 লোক দেখে সে টিকাঁটকির মতো লনাঁকয়ে পড়ল 
ডলফিনের দেহের আড়ালে, দেখা গেল শব সবজ একটা হাতি, ডলাফনের পিঠে তা চাপড় 
মারলে । ডলাঁফনও বাধ্যের মতো তার সওয়ারী সমেত সমদদ্রে ডুব দিলে! আধখানা পাক দিয়ে 
তারা অদশ্য হয়ে গেল ডুবো পাহাড়ের ওপাশে । 

ব্যাপারটা ঘটতে মানট খানেকের বোশ সমক্প লাগে নি, কিন্তু আত্মস্ছ হতে দর্শকদের লাগল 
অনেকক্ষণ। 


7১৬ 


চেস্চামোঁচ ছোটাছতট লাগাল ডুবররা, দহ্হাতে মাথা চেপে ধরতে লাগল! হাঁটু গেড়ে 
বসে সম্যদ্রের দেবতার কাছে প্রার্থনা করতে লাগল রেড-ইশ্ডিয়ানরা | তরুণ একজন মৌস্্কান 
আতঙ্কে চে্চ্যতে চে+চাতে কেন জানি মাস্তদল বেয়ে উঠতে শর; করে দিল। নিগ্রোরা ছনটে 
য়ে লকোল খোলের মধ্যে! 

ঝিনদক খোঁজার আর কোনো কথাই ওঠে না! বহ7 কম্টে শৃঙ্খলা ফেরাল পেদ্রো আন্র 
বালতাজার। নোঙর তুলে “জেলি-মাছ” জাহাজ যাত্রা করল উত্তরের দিকে! 


ব্যপারটা নিয়ে ভাবার জন্য ক্যাপ্‌টেন নেমে গেল তার কোঁবনে। 

“পাগল হবার ব্যাপার !” মাথায় এক কলসাঁ তপ্ত জল ঢেলে ভাবলে জ্ীরতা, সামনা্রক 
দানো কিনা কথা বলছে বিশদদ্ধ কান্তেল্লানো ভাষায়। ভূতুড়ে কাণ্ড? মীস্তন্ক বিকৃতি 2 কিনতু 
একসঙ্গে সবারই তো আর মীস্তদ্ক বিকৃতি ঘটতে পারে না। এমন কি দদ'জন লোকও কখনো 
একই স্বপ্ দেখে না। অথচ সবাই আমরা “দরিয়ার দানো”্টাকে দেখলাম। তাতে কোনো সন্দেহই 
নেই। তার মানে ঘত অবিশ্বাস্যই হোক, ওটা আছে?” তাজা হবার জন্য ফের এক কলসাঁ জল 
ঢেলে সে গবাক্ষ দিয়ে তাকাল একটু স্যস্থির হয়ে সে ভাবল, “ঘতই হোক প্রাণীটার বদ্ধ 
মাননষের মতো, ভেবেচিন্তে কাজ করতে পারে । দেখে মনে হয় জলে ভাঙায় কোথাও তার অস্বাবধা 
হয় না! তাছাড়া স্প্যানিশ ভাষও জানে, তার মানে কথা বলা যায় ওর সঙ্গে। তাহলে যাদ... 
যাঁদ ওকে ধরে মত্ত খোঁজার কাজে লাগানো যায়? জলচর এই একটি কোলাব্যা দিয়েই গাদা 
গাদা ডুবদারর কাজ হয়ে যাবে তাছাড়া কত লাভ ! প্রতিবার মহক্তো তুলে সাক ভাগ ডুবনারকে 
দিয়ে দিতে হচ্ছে! আর এটাকে কিছনই দিতে হবে না। দিনেই লাখ লাখ পেসো লোটা 
যাবে এ 

অপ্নাচ্ছম হয়ে গড়ল জবারতা। টাকা করার স্বপ্র তার বহ7 দিনের। মুক্রোর খোঁজে সে 
যায় শদধ7 সেখানেই কেউ যেখানে যায় মা, পারস্য উপসাগর, সিংহল তাঁর, লোহত সমব্দ্র, 
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অস্ট্রেলিয়া উপকূল _ এসবই অনেক দুরে, মুক্তোও প্রায় নঃশেষ | মৌস্ত্রকান ?ক কালিফোঠন'য়া 
উপ্সাগর, সেরা আমেরিকন মন্তা যেখানে পাওয়া যায় সেই ভেনেজনয়েলা উপকূলে যাওয়াও 
তার পক্ষে সম্ভব নয়! জ'হাজটা তার খুবই জা? ডুবনরও সংখ্যায় কম। ফলাও করে কাজে 
নামার মতো টক জরূতর নেই। তই আজেোশ্টনার উপকূলেই সে রয়ে গেছে। কন্তু এবর 
এবার সে এক বছরেই কোটিপতি হয়ে যেতে পারে যাঁদ কোনোক্রমে একবার ধরতে পারে ওই 
রিয়ার দাবো'টাকে। 

সে হয়ে উঠবে আর্জোণ্টন।র, হয়ত বা গোটা আমোরকার মধ্যে সবচেয়ে ধনাী। টাক" 
ক্ষমতা আসবে । লোকের মহখে মহখে ফি্পবে তার নাম। কিন্তু সাবধান হওয়া দরকার | ব্যাপারটা 
গোপন রাখতে হবে। 

ডেকে উঠল জ্র্রতা, বাবযার্চ সমেত সবাইকে ডেকে বললে: 

“রিমার দানে"র গল্প যারা ছড়িয়েছে তাদের ভাগ্য কাঁ হয়েছে জানে তো? প্লস 
তাদের গ্রেপ্তার করে জেলে প1ঠিয়েছে। তোমাদেরও সাবধান করে দিচ্ছি __ “দালো” দেখেছ বলে 
একটি কথাও যদি ফাঁস কংরা, তহলে তোমাদেরও জেলে পাঠাবে । বুঝেছ তো ? প্রাণের মায়া 
থাকলে একাঁট কথাও কাউকে বলবে না।” 

“বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না” _ ভাবলে জ্নারতা, খনবই গাঁজাখ্যার শোনাবে । কেবল 
বলতাজারকে সে নিজের কৌঁবনে ডেকে তার মতলবটা জানাল! 

মানবের কথা মন দিয়ে শুনলে বালতাজার, তরপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে: 

বত ঠিক। দানো থাকলে শত শত ডুবশীরর কাজ হয়ে যাবে কিন্তু ধরা যাবে কা 
করে? 

জর্গরতা বললে, “জাল 'দিয়ে।” 

“জাল কেটে দেবে, হাওরের পেট যেভাবে ফেড়ে দিয়েছিল? 

“তারের জালের বায়না দেব 

ণকন্তু ধরবে কে? 'দানো, কথাটা শোনামাত্রই আমাদের ডুবরিদের হাটু খালে আসবে! 
বস্তাভরে সোনা ?দলেও রাজী হবে না, 

“আর তুই নিজে, বালিত।জ্‌র 2, 

বালতাজার কাঁধ ঝাঁকালে। 

“ওকে ধরা কাঠন, তবে হাড় মাংস দিয়ে তোর হলে মারা কঠিন হবে না। দকন্তু আপনার 
তো ওকে দরকীর কত্ত» 

ভিয় পাঁচছস না তো বালতাজার ? প্রিয়ার দানো? সম্পকে কাঁ মনে হয় তোর, বল দোঁখি ?+ 

“কী আর মলে হবে যাঁদ দেখি জাগযয়ার উড়ে যাচ্ছে, গ্রাছে চাপছে হাঙর | অজান্য জন্তুকে 
সবদাই ভয় হয়। তবে ভয়ঙ্কর জন্তু শিকার করতেই জামি ভলোবাসি। 

প্রচুর টাকা দেব তোকে" _ বালতাজারের হাত ঝাঁকিয়ে জ:রিতা তার পরিকল্পনাটা পেশ 
করলে, এ ব্যাপারে লোক যত কম থাকে, ততই ভালো। তুই বরং তোর জারাউকানী জাতের 


নত 


সঙ্গে কথা বল! সহস আছে ওদের। জন পাঁচেককে বাছ, তার বশ নয়! আমাদের ডুবদীররা 
রাজণ না হলে বাইরের লে;ক দ্যাথ। মনে হচ্ছে "দালো” তারের কাছাকাছি থাকে। প্রথমে ওর 
ডেরাটা খোঁজ । তাহলে ওকে জালে ফেলা সহজ হবে।” 

এমদিলত্বেই কাজে লাগল ওরা । জ্গীরত:র করমাফ্নেশ অনদসারে তারের একটা জাল বানানো 
হল, দেখতে প্রকাণ্ভ একটা তলহাঁন ?িপের মতে । ভেতরে সাধারণ জাল রাখা হল যাতে 'দানোঃ 
তাতে জাঁড়িয়ে পড়ে। ডুবীরদের পাওনা গিয়ে দবদেয় দেওয়া হল। পরনো খ/ল।সাঁদের মধ্যে 
থাকতে রাজা হল শব্ধ? আরাউকানী জাতের দ?জন রেড-ইশ্ডিয়ান! আরো তিনজনকে জোটানো 
হল বযয়েনাস-আইরেস থেকে। 

ঠিক হল দদানো*র সম্ধান শুর হবে সেই উপস্যগর থেকে, যেখানে ধজোল-মছ। জাহাজের 
লোকেরা তাকে দেখোঁছল প্রথম। “দানো' যাতে সন্দেহ না করে তার জন্য জাহাজ নোঙর ফেলল 
খাঁড়িটা থেকে কয়েক চিল্োমিটার দুরে । জুরিতা আর ত'র সহচরেরা মাঝে মাঝে মাছ ধরে 
বেড়াত, যেন সেইটেই তাদের প্রধান কজ। সেই সন্ধে পালা করে তাদের তিনজন তাঁর থেকে 
পাথরের আড়ালে লঃকয়ে নজর রাখত সমদদ্রের দিকে। 

দ্বিতীয় সপ্তাহ পড়ল অথচ “দনো'র কোনো পান্তা পওয়া গেল না! 

তাঁরে যেসব রেড-ই্ডিয়ান চাষবাস করত, তাদের সঙ্গে আল/প জমালে বালত:জার। শস্তায় 
তাদের কাছে মাছ বেচে এ কথ্য সে কথার পর আলাপ টেনে আনত “রিয়ার দানো? নিয়ে। 
বুড়ো রেভ-হীণ্ডিয়ঃনদের সঙ্গে এই সব আলাপ থেকে বোঝা গেল যে জযয়গাটা তারা বেছেছে 
ঠিকই: অনেকেই তার শাঁখের আওয়াজ শলেছে, পাকের ছাপ দেখেছে বাঁলতে। তারা বললে, 
“ালো'র গোড়ালির ছাপটা ঘানষের মতো, কিন্তু অউঃলগ্ুলো লম্কা লম্বা। মাঝে মাঝে বালিতে 
গ্রামের ছাপও দেখেছে, চিত হয়ে শয়ে থাকার মতো । 

বাঁসপ্দাদের কোনো ক্ষতি করে নি 'দানো”, তাই তারও ওর জিহপরলো নিয়ে আর মাথা 
ঘামাত না! তবে চাক্ষরয কেউ কখনো “দলো'কে দেখে নি! 

দযসপ্তাহ জাহাজ দাঁড়িয়ে দাড়য়ে ভাব করলে যেন মাছ ধরছে দহসপ্তাহ জবারতা, 
বালত।জার আর তাদের ভাড়াটেরা সমদ্দ্র থেকে নজর সরায় নি, কু দাঁরয়ার দানো”কে দেখা 
গেল না। অস্থির হয়ে উঠল জনরিতা। সে ছিল অসাহ্কহ প্রকৃতির আর কৃপণ। এক একটা দিন 
যাওয়া মানেই টাকা খরচ, অথচ 'দানো” তাদের বাঁসয়েই রূখছে। এমন কি সম্দেহেই শর হল 
পেদ্রের: '“দাতনা” ঘাঁদ সত্যিই অপ্রাকৃত কোনো সত্তা হয়, তহলে জালে তাকে আদো ধরা যাবে 
না। আর সেটা িপজ্জনকও হবে _ কুসংস্কারে বিশ্বাস করত জ্নারতা। ভূত তাড়াবার জন্য ক্রুশ 
সমেত কোনো প্রীকে নেমন্তক্ন করবে সে? আরো টাকা খরচ তাতে। কিন্তু “দানো' হয়ত 
মোটেই দানো নয়, আসলে হয়ত কোনো ভালো সাঁতার, দানোর বেশ নিয়ে লোককে ভয় 
দেখিয়ে রগড় করছে? কিন্তু ডলফিনের ব্যাপারটা ই ভা যে কোনো জন্তুর মতো" ডলাফিনকেও 
পোষ মাঁনয়ে কাজে লাগানো আশ্চর্য নয়। ব্যপারটা ছেড়ে দেওয়াই ভালো হবে 
নাকি 2 
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যে প্রথম 'দানোকে দেখতে পাবে দে পররস্কার পাবে বলে ঘোষণা করলে জ্ারতা | ঠিক 
করলে আরো দন কয়েক দেখা যাক। 

আর আনন্দের কথা যে তৃতীয় সপ্তাহের গোড়ায় "দান? দেখা দিতে শর? করলে। 

সারা দিনের মাছ ধরার পর বালতাজার তাঁরের কাছে মাছ ভরা নৌকো রেখে যায় । খারল্দাররা 
আসবে ভোরে। বালভাজার নোঁকো রেখে চেনাপারিচিত একজন রেড-ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে দেখা 
করতে যায়। ফিরে এসে দেখে নৌকো ফাঁকা | সঙ্গে সঙ্গেই বালতাজার বদঝল এটা “দানো'র 
কাজ। 

“এত মাছ ও খেয়ে ফেললে £ ভেবে অবাক লাগল বালতাজারের। 

সেই রাত্রেই ভিউঁটিরত একজন রেভ-ইণ্ডিয়ান খাঁড়র দক্ষিণ দিক থেকে শাঁখের শব্দ শনলে। 
আরো দদদন পরে নওজোয়ান এক আরাউকানা খবর দলে যে 'দানো'র সন্ধান সে পেয়েছে। 
এবারও তাকে দেখা গেছে ডলফিনের সঙ্গে, তবে পিঠের ওপর নয়? ভলাফিনের পাশেপাশেই 
সে সাতরাচ্ছিল চামড়ার চওড়া একটা লাগাম ধরে। খাঁড়তে এসে “দানো* বেল্টটা খলে 
নেয়, পিঠ চাপড়ে দেয় ডলাঁফনের, তারপর খাড়াই একটা পাহাড়ের তলে জলের 
গভীরে মিলিয়ে যায়। ডলাঁফন ভেসে যায় জলের ওপর !দয়ে, তারপর তাকে আর দেখা যায় 
না 

সবটা শদনে জীরতা, ধন্যবাদ জানালে লোকটাকে, তারপর প:রদ্কারের প্রাতশ্র্াত দিয়ে 
বললে: 

“ দ্দান্ো' আজ তার ডেরা ছেড়ে বেরবে না বলেই মনে হয়। তাই খাঁড়র তলটা খ:টিয়ে 
দেখা দরকার। কে রাজা ? 

কিনতু সম্দদ্রের গভীরে নেমে “দানোণ্র সঙ্গে মখোমনীখ হতে কারও সাধ ছিল না। 

“আমিঃ _ বললে বালতাজার। এক কথার মানুষ সে। 

জাহাজে কয়েকজন চোটি রেখে সবাই তারা তাঁরে ?গয়ে রওনা দিলে খাড়াই পাহাড়টার 
দিকে। 

কোমরে দাঁড় বাধলে বালতাজার, জখম হলে যাতে তাকে টেনে তোলা যায়, তারপর একটা 
ছোরা য়ে দনপ্যয়ে পাথর আঁকড়ে ডুব দিলে। 

তার ফেরার জন্য অধীর হয়ে রইল আরাউকানীরা, তাকিয়ে রইল সেখানে, পাহাড়ের ছায়ায় 
যেখানে জল হয়ে উঠেছে নীলাভ অন্ধকার । সময় কেটে যাচ্ছে, পণ্টাশ সেকেণ্ড, এক াঁনট, 
শেষ পর্যন্ত টান পড়ল দড়িতে! ওপরে টেনে তোলা হল বালতাজারকে, খানিকটা সনাস্থর হয়ে 
বালতাজার বললে: 

“নর; একটা পথ গেছে মাটির তলের গহার। অম্বকার যেন হাওরের পেট। ওখানে ছাড়া 
আর কোথাও পদানো” ডেরা গিনিতে পারে না। তার চারিপাশেই পাথরের ন্যাড়া দেয়াল” 

“চমতকার !” উল্লাসত হয়ে উঠল জর্ীরতা, “অন্ধকার হওয়ায় বরং ভালোই হয়েছে! ওইখানেই 
আমাদের জাল পাতব, বাছাধন এবার আটকা পড়বে । 
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সর্যাস্তের পরই গন্হার মদখে তারের জালটা নামানো হল শক্ত দাঁড় বে+ধে। প্রাস্তগরলো 
বেধে রাখ্য হল তারে, ছোটো ছোটো ঘণ্টি লাগানো হল তাতে, জালে একটু ছোঁয়া লাগলেই 
যাতে তা বেজে ওঠে। 

জ্ীরতা, বালতাজার আর পাঁচজন রেড-ইশ্ডিয়ান তারে বসে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল! 
জাহাজে কেউ সেদিন রইল ন্ম। 

দ্রুত গভার হয়ে উঠল অন্ধকার | বাঁকা চাঁদ উঠল, সাগরের জলে পড়ল তার ছায়া । চারাদিক 
চুপচাপ উত্তেজনায় সবাই উৎকণ্ঠ। হয়ত এক্ষণীন তারা দেখতে পাবে সেই অস্ত জীবটাকে, 
জেলে আর ডুবনারদের যা জ্াতাঙ্কত করে তুলেছে। 

সময় কাটল ধাঁরে ধারে লোকে ঢুলতে শর করলে 

হঠাৎ ঘন্টিগণলো বেজে উঠল। লাফিয়ে উঠল সবাই, দাঁড়র কাছে ছদটে গিয়ে টেনে তুলতে 
লাগল জাল। ভয়ানক ভার হয়ে উঠেছে সেটা, টান পড়ল দাঁড়িতে, কেউ যেন আঁকুপাঁকু করছে 
জালের মধ্যে। 

তারপর ওপরে ভেসে উঠল জাল, চাঁদের ফ্যাকাশে আলোয় দেখা গেল তার মধ্যে ছটফট 
করছে আধা-নানষ আধা-পশ্র এক দেহ। জ্যোতস্বায় ঝকঝক করছে তার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চোখ 
আর রুপোলী আঁশ। জালে জড়ানো হাতটা ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করাছল 'দানো”। এবং 
শেষ পর্যন্ত ছাঁড়য়েও নিলে। কোনরের কাছে সর7 বেল্টে বাঁধা ছটা খাসিয়ে সে জাল কাটতে 
লাগল! 

“ও আর কাটতে হচ্ছে না বাছাধন |” 1শকারের উত্তেজনায় চাপা গলায় বললে 
বালতাজার। 

কিন্তু অবাক হয়ে সে দেখলে যে হুলরতে সাঁত্যই তার কাটছে নিপুণ কায়দায় “দানো” 
ফুটোটা বাঁড়য়ে চলল, আর তাড়াতাঁড় তাকে ভাঙায় টেনে তোলার চেগ্টা করল 
ডুবররা! 

জোরে, জোরে, হেনইয়োনহোঁ ?, চ্যাঁচাতে শহর করল বালতাজার 

কিন্তু ঠিক যে মহর্তে মনে হল শিকার মঠোয় এসে গেছে, তখনই “দানো* কাটা 
ফুটোটা দিয়ে গলে জলে ঝাঁপয়ে পড়ল, ঝকমকে জলবিদ্দদর ফোয়ারা তুলে মাঁলয়ে গেল 
গভীরে । 

হতাশ হয়ে জাল ছেড়ে দিলে সবাই! 

“থাশা ছনর, তার পর্যন্ত কাটে !” তারিক করে বললে বালতাজার, “সাগরতলের কামাররা 
দেখছি অঃমাদের চেয়েও ভালো 1 

মাথা নিচু করে জ্নারত্য এমনভাবে জলের দিকে চেয়ে রইল যেন তার সমস্ত ধনের ভরাডুবি 
হয়েছে ওখানে। ৭ 

তারপর মাথা তুলে প:রস্টু গোঁপ নেড়ে লাঁথ মারলে মাটিতে। চ্যাচ্যলে; 

“হত এ চলতে পারে না! বরং তের গুহায় তুই পটল তুলাঁব, কিন্তু আম ছাড়ব না|, 
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টাকার পরোয়া নয করে ভুব্খর নামাব, গোটা খাঁড় ছেয়ে ফেলব জালে আর ফাঁদে | আমার 
হাত থেকে তোকে পালাতে হচ্ছে নয» 

নিভাঁক, একরোখা লোক সে। ধমনাঁতে তর এককালের বিজয়ী স্পেনিয়ার্ভদের রক্ত তো 
আছে। উপলক্ষ্যটাও লড়বার যোগ্য। রর 

বোঝা গেল পার্লার দানে” অপ্রকৃতি, সর্যশভিমান কেনো সন্তা নয় । বালতজান্ যা 
বলেছিল, হাড় মাংসেই ত্য তৈরি। তার মানে তকে ধরে শেকলে বেধে রাখা যায়, জ্যারতার 
জন্য সমন্দ্রগর্ত থেকে সম্পদ তোলানো যায় তাকে ীদয়ে। সমদদ্রের দেবতা স্বয়ং নেপচুন তাঁর 
ত্রিশল নিয়ে ওকে রক্ষা করতে এলেও সে গিছবে লা। 


ভক্ত সালভাতর 


কাজে নামল জররিতা। খাঁড়ির ভলে নানা দিকে তারের বেড়া দিলে সে, মাঝে মাঝে ফাঁদ 
পাতলে। কিন্তু আপতিত তাতে ধরা পড়ল কেবল ম.ছ, “দরিয়র দনো” বেন একেবারে হাওয়া 
হয়ে গেছে, কোনো চিহুই তার দেখা গেল না। পোষা ডলাঁফনটা রোজ দেখা দিত খাঁড়তে, 
ঘোঁৎঘোঁৎ করত, ডুব দিত, যেন বেড়াতে যাবার জন্য ডাক 'দচ্ছে তার বম্ধনকে। বন্ধনকে কিন্তু 
দেখা গেল না, ভলাঁফনটাও শেষ বারের মতো রেগে ঘোঁৎঘোঁৎ করে সাঁতরে থেল খোলা 
সমদদ্রে! 

খারাপ হয়ে উঠল আবহাওয়া! পাল হাওয়ঃ দিতে লাগল সমদদ্রে, তল থেকে ওঠা বালিতে 
ঘোল। হয়ে উঠল জল তলে কা হচ্ছে সেটা ঠাহর করা অসম্ভব হয়ে উঠল। 

তরঙ্গতঙ্গের দিকে চেয়ে জরিতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে পারত তাঁরে। একের পর 
এক ঢেউ আগত উল্তাল, আছড়ে পড়ত সশব্দে, ফোঁসফোঁস করে তা ভেজা বালিতে নাঁড় আর 
ঝিননক নিয়ে গড়াতে গড়াতে গিয়ে পেশীছত জ্নীরতার পায়ের কাছে। 
”.. নাত এতে কিছ? হবে না” - বললে জনীরতা, “অন্য কিছ একটা পন্থা বার করা দরকার। 


7২২ 


“দানো” ডের নিয়েছে সমদদ্রের তলে, বেরুতে চাইছে না সেখান থেকে। ওকে ধরতে হলে ওই 
তলেই নামতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই |» 

বালতজার নতুন একটা জটিল ফাঁদ বানাচ্ছল। ত্যর দকে ফিরে জর্তরতা বললে, 
বর্েেমাস-আইরেসে গিয়ে অক্সিজেন সেট সমেত দটো ভুবার পোশাক কিনে আনং। সাধারণ 
পোশ/কে হবে না। 'দানো” অনায়াসে টিউব কেটে দেবে। তাছাড়া জলের তলে ?কছন্টা সফরও 
করতে হবে। ইলেকাট্রক টর্চ আনতেও ভুলিস না।” 

“ 'দানো'র বাড়ি বেড়াতে যাবেন % জিজ্ঞেস করলে বালতাজার! 

“তুইও সঙ্গে থাকবি বাক, ব্দড়ো |? 

মাথা নেড়ে যাত্রা করলে বালতাজার। শদধ্ ভুবদীরর পোশাক আর টর্ট নয়, সেই সঙ্গে 
আনলে ব্রোঞ্জের দুটো অন্তত বাঁকা ছোর্য। বললে: 

“'আজক:ল আর এগদলো বানায় না! আনরাউকানীদের ফাবেকী ছেঃরা, আমাদের 
প্রাপতামহরা আপনাদের সাদাদের প্রাপতামহদের পেট চিরত এ দিয়ে _ কথাটার জন্যে রাগ 
করবেন না।ঃ 

এরীতহাঁসিক নাঁজরটা প্রীতিকর না ঠেকলেও ছোরাদ?্টো জনীরতার পছন্দ হল। 

“তুই হুশিয়ার লে;ক, বালতাজার |* 

পরের দিন ভোরে প্রচণ্ড ঢেউ সত্বেও জ্যারতা আর বালতাজার ভুবনীর পোশাক পরে জলে 
মামল। বেশ একটু মুশিলই হয়োছিল গুহামখের জলগরলো ছড়াতে, তাহলেও বক্কীর্ণ 
প্রবেশপথটায় ঢুকলে তারা । নীরম্্ অন্ধকার ঘিরে ধরল তাদের | পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছোর্া বার 
করে টর্চ জহাললে তারা । ছেটো ছোটো মাছগ্লো প্রথমটা ভয় পেয়ে সরে খেল, ভরপর 
শ্যামা-পোকার মতো ঝাঁক ধরে এল তার নাঁলাভ কিরণের দিকে! 

হাত দিয়ে তাদের তাড়ালে জ্নারতা, ওদের আঁশের ঝলকে চেখ ধাঁধিয়ে যাঁচহল তার। 
গবহাট্টা বেশ বড়ো, অন্তত চার মিট।র উন, পাঁচ-ছয় মিটার চওড়া! কোপ্কানাচ খুজে দেখল 
ওরা। সব ফাঁকা, কেউ এখানে থাকে না| শব্ধ সমদ্রের ঢেউ আর বড়ো বড়ো সাছেদের বিপদ 
থেকে ছোটো ছোটো মাছগুলো আশ্রয় নেয় এখানে | 

সন্তপণণে পা ফেলে জনারতা আর বালভাজার এগিয়ে গেল সামনের দিকে। গনহাটা ক্রমশ 
সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছিল। হঠাৎ বিস্ময়ে থেমে গেল জ্দীরতা ! টর্চের আলো পড়ল পথ আটকানো 
একটা মোটা লোহার গরাদের ওপর! 

নিজের চোখকে বিশ্বাস হচিছল না জ্দারতার। লোহার ডাণ্ডা ধরে সে ঝাঁকুনি দিয়ে তা 
খোলার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। আলো ফেলে ফেলে জ্নীরতা বলে যে গরাদেটা 
পাথরের গা ফুটো করে পাকাপোক্ত বসানো, ভেতরে শেকল আর তালাও আছে! 

এ এক নতুন প্রহোলকা। বি 

“দাঁরয়ার দানোগ্র শবধ্ন ব্াদ্ধ আছে তাই নয়, অসাধারণ সব দক্ষতাও আছে। ভলাফনকে 
তালিম ঁদয়েছে-সে, লোহার কাজও জানে, ত:র সামনীদ্রক আশ্রয় রক্ষার জন্য লোহার মজব্ত 
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বেড়াও দিতে পেরেছে। কিন্তু এ যে আঁবশ্বাস্য ! জলের ভলে কামারশালা হয় কী করে। 
তার মানে সে শু্ধ7 জলে বাস করে না, অন্তত বেশ কিছ কালের জন্য ভাঙায় এসে 
থাকে। 

রগ দপদপ করতে লাগল জরারতার, যেন আক্সিজেন ফুঁরয়ে আসছে, অথচ জলের তুলে ও 
আছে মাত্র মানট কয়েক। 

বালতাজারকে ইশারা করলে জ্নারতা, গুহা থেকে বোরয়ে এল তারা। এখানে আর তাদের 
করবার কিছদ নেই! উঠে এল ওপরে । আরাউকানারা অর্ধীর হয়ে অপেক্ষা করাছিল! অক্ষত 
দেহে ওদের ফিরতে দেখে খনশ] হয়ে উঠল তারা । 

হেলমেট খবলে দম নিয়ে জীরতা বললে: 

“কী মনে হল তোর বালত্যজার ?? 

বালতাজার হতাশার ভার্গ করলে। 

“আমার মনে হচ্ছে অনেক দিন আমাদের এখানে বসে থাকতে হবে| 'দানো” নিশ্চয় মাছ 
খেয়ে বেশচে থাকে, আর মাছ ওখানে অজপ্র! খিদের জ্বালায় বোরয়ে আসবে এমন নয়। বাকি 
থাকছে শনধন ভিনামাইট দিয়ে গরাদেটা ডীঁড়ুয়ে দেওয়া ।” 

“আর তোর মনে হচ্ছে না যে গহাটার দদট্যে পথ থাকতে পারে, একটা সমদদ্রে, আরেকটা 
ডাঙায় 2? 

প্বালতাজার সে কথা ভাবে নি” 

“ভেবে দেখতে হয়। এলাকাটা সম্বান করে দেখার কথা কেন যে মনে হয় নি আগে!” 
বললে জ্বারতা। 

এবার সে তারভ্ীমতে সন্ধান শর? করলে । তাঁরে একটা সাদা পাথরের উষ্চু দেয়াল 
দেখতে পেলে জীরতা, অন্তত দশ হেক্টর জাঁম তা দিয়ে ঘেরা। দেয়াল ঘরে দেখল জ্ারতা! 
ঢোকার ফটক শ্ধ7 একটা, মোটর লোহার পাতে তা আটকানো। ভেতর থেকে দেখার একটা 
চোব্লা ফুটো সম্মেত ছোট্টো একটা লোহার দরজা তাতে। 

এ যে একেবারে খাঁটি জেলখানা 1িংবা কেল্লা” _ ভাবলে জীরতা, “আশ্চর্য ব্যাপার! 
চাষীরা এমন মোটা উচু দেয়াল তোলে না কখনো । দেয়ালে একটা ফুটোও নেই যে ভেতরে 
উপাক দেওয়া যায় ৮ 

চারাদিক জনহান, বুনো জায়গা... চারিদিকে ন্যাড়া ন্যাড়া ধূসর পাহাড়, কোথাও 
কেথাও তা কাঁটা ঝোপ কি ফণাঁমনসায় ঢাকা | নিচে সাগরের খাঁড়টা। 

দেয়ালটার চারপাশে কয়েকাঁদন ঘরে ঘরে বেড়াল জীরতা, নজর রাখলে ফটকটার 'দিকে। 
কিনতু ফটক খুলল না, ভেতরে ঢুকতে দেখা গেল না কাউকে, কেউ বেরূল না; একটা শব্দও 
শোনা গেল না দেয়ালের ওপাশ থেকে। 

সন্ধ্যায় জাহাজে ফিরে জারতা বালতাজারকে ডেকে বললে: 

“খাঁড়র ওপরকার কেলাটায় কে থাকে তুই জানিস ?, 
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'জামি। খামারে যেসব রেড-শ্ডিয়ান কাজ করে তাদের আগেই জিজ্েসা করোছিলাম। ওখানে 
থাকেন সালভাতর 1 

«কে এই সালভাতর £ 

"ভগবান" _ বললে বালতাজার। 

অবাক হয়ে জারতা তার মোটা কালো ভূর; তুললে কপালে। 

ছ্্রা করছিস, বালতাজার ?, 

অলক্ষ্যে একটু হাসলে রেড-ইণ্ডিয়ান: 

ধ্যা শুনেছি তাই বললাম। বহ রেড-ই-শ্ডিয়ানই সালভাতরকে ভগবান, তাদের বক্ষক বলে 
মনে করে। 

“কী থেকে সে রক্ষা করে তাদের ?” 

“মরণ থেকে লোকে বলে জীন সবশক্তিমান। অলৌকিক কাণ্ড করতে পারেন সালভাতর। 
জীবন মতযু সবই ও*র হাতে। খোঁড়াকে তান জীবন্ত পা দেন, অধ্বকে দেন ঈগলের মতো 
জোরাল চোখ, এমন ?ি মরাকেও বাঁচিয়ে তোযেলেন।” 

ধ্যন্তোরি সব! আঙুল দিয়ে তার পর্টু গোঁপ ওপর দিকে ঠেলে তুলে গজগ্জ করে 
উঠল জ্বারতা, '্খাঁড়তে প্দরিয়ার দানো*, ওপরে “ভগবান+ ! আচ্ছা, তোর এ কথা মনে হচ্ছে 
না যে “ভগবান” আর “দানো'র মধ্যে কোনো সাঁট আছে ?" 

“আমর মনে হচ্ছে তাড়াভাঁড় এখান থেকে কেটে পড়াই ভালো, নইলে টোকো দনধের 
মতো এই সব ভেিকতে আমাদের মাথার ঘিল; ছানা কাটতে থাকবে!” 

“ভুই নিজে সালভাতরের চচিকংসা করা কোনো লোককে দেখোঁছিস ? 

“দেখেছি। পা-ভাঙা একটা লোককে দেখোঁছ, সালভাতরের কাছে.যাবার পর সে এখন 
বুনো ঘোড়ার মতো ছনটে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া মরা থেকে বাঁচিয়ে তোলা একটা লোককেও 
দেখোঁছ। সবাই বলে, লোকটাকে যখন সালভাতরের কাছে দিনয়ে যাওয়া হয়, তখন তার 
গা একেবারে ঠাণ্ডা, মাথার খল ভাঙা, ঘিল: বোরিয়ে পড়েছে। অথচ সালভাতরের কাছ থেকে 
সে ফিরল চাঙ্গা, জীবন্ত। মরার পর বিয়ে করেছে। বৌটি বেশ। তাছাড়া রেড-ইপ্ডিয়ানদের 
ছেলেপিলেও দেখোঁছি...ঃ 

“তার মানে সালভাতর বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করে ?ঃ 

শনধ7 রেড-ইপ্ডিয়ানদের সঙ্গে । 'দিগ্বিদিক থেকে তারা আসে তাঁর কাছে _ আগনে 
মাটি, আমাজন, আতাকামা মরনভূঁমি, আসবনাঁসওন _ সবখান থেকে । 

এ খবরটা পেয়ে জনতা ঠিক করলে ধ্নয়েনাস-আইরেসে যাবে। 

সেখানে সে জানলে যে সালভাতর রেড-ইপ্ডিয়ানদের চিকিংসা করেন, তাদের মধ্যে 
অলোৌকিক-কর্মা বলে তাঁর খ্যাতি আছে। ডাক্তারদের কাছ থেকে জানা গেল সাল্ভাতর গদণী 
এমন ককি প্রাতিভাবান সাজন, কিন্তু বহ্ বিখ্যাত লোকের মতোই একটু খাপছাড়া। ইউরোপ. 
আমোরিকা দই মহাদেশেই সালভ্যতরের খনব নাম আছে। দসাহাসিক সব অস্ভ্রোপচারের জনম 


রি ৯ ২৯ 


আর্মোরকায় তান বিখ্যাত। রোগীর যখন আ্ার আশা নেই, অন্য সাজনে হাল ছেড়ে দিয়েছে, 
তখন ডাকা হত স্যলভতরকে। কখনো তান আপান্ত করতেন না। তাঁর সাহস আর উপাস্থিত 
ব্দদ্ধ ছিল সীমহান। প্রথম সা্যজ্যবাদটী বিশ্বযদদ্ধের সময় তানি ছিলেন ফ্রান্সের ফ্রশ্টে? 
সেখানে প্রায় একমাত্র খাল অপারেশন করতেন। হাজার হাজার লোক তাদের জীবনের“জন্য 
তাঁর কাছে খণী। যদদ্ধের পর তান স্বদেশ আজোঁপ্টিনায় ফেরেন! নিজের পেশ্যর এবং জমির 
কারবারে সালভ:তয় টকা করেন প্রচুর। বয়েনাস-আইরেসের কাছে মস্ত এক খণ্ড জাম কেনেন 
তিনি, প্রকাণ্ড দেয়াল দিয়ে তকে ঘেরেন, - এট্য তাঁর অন্যতম একটা প্যগলাম _ এবং 
সেখানে বাসা নিয়ে ভাক্তদীর একেবারে ছেড়ে দেন। কেবল ীনজের গবেষণাগারে গবেষণা 
চালিয়ে ষেতে থাকেন। এখন তাঁন কেবল রেড-ইণ্ডিয়ানদের চিকিৎসা করেন, তারা তাঁকে মরতে 
আবিভূর্তি দেবতা বলে মানে। 

সটলভতরের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পেল জর্ীরত্য। সালভাতরের বিশাল 
সম্পত্তি এখন যেখানে রয়েছে সেখানে ফের আগে ?ছিল বড় একাঁট বাগান আর বাড়ি, 
সেটাও পাথ্যক্ধে দেয়াল দিয়ে ঘেরা! যভাঁদন 'তাঁন ফ্রণ্টে ছিলেন, ভতাঁদন বাড়িটা পঃহারা 
দিত একজন 1নগ্রো আর প্রকাস্ড কতকগনলো কুকুর। কাউকে তারা ভেতরে ঢুকতে দিত 
না। 

সম্প্রীত সালভাতর আরো বোঁশ গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়েছেন বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রাক্তন 
সতীর্থদের সঙ্গেও তান দেখা করতেন না। 

খবরগুলো সংগ্রহ করে জীরতা "স্থির করলে: “সালভাতর যখন ভাশার, তখন রোগীকে 
ফেরাবার কোনো আঁধকার তার নেই। আমার তাহলে রোগ হত্বে বাধা ক? রোগা হয়ে তার 
কাছে সে ধরা দেবে এবং তারপর দেখা যাবে।” 

ফের লোহার ফটকটার কাছে গিয়ে ধান্কা দিতে লাগল জ্নারতা আঁবরূম অনেকক্ষণ 
বাস্তালে, কিন্তু কেউ দরজা খদলল না। ক্ষেপে গিয়ে জ্রত্য মস্ত এক পাথর নিয়ে বাড়ি মরতে 
লাগল দরজায় _ সে শব্দে মরা মানন্ষও জেগে উঠতে পারে। 

অনেক ভৈতর থেকে ঘেউঘেউ করে উঠল কুকুরে, শেষ পর্যস্ড দরজার ফুটোটা একটু খ্দলল: 

“কী চাই 2 কে একজন জজ্রেস করলে ভাঙা স্পয়ানশ ভাষায়। 

“রোগা, শীগ্াগির খালঃল" _ বললে জ্নারতা 

“রোগী অমন করে ধাক্কাতে পারে না, _ শান্ত জবাব এল ভেতর থেকে, কার একটা চোখ 
দেখা গেল ফুটোটায়, “ভাত্তর কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।' 

“রোগাঁকে ফেরাবার কোনো আঁধকার তাঁর নেই” - উত্তোজত হয়ে উঠল জারতা। 

ফুটোটা বন্ধ হয়ে গেল, দুরে সরে গেল পায়ের শব্দ। শব্ধ প্রাণপণে চেক্চাতে থাকল 
কুকুরগ্লো | « 

গ্রলাগাঁলর ঝল শূন্য করে জাহাজে ীফরল জীরতা। 

বায্লেনাস-আইরেসে সালভাতরের নামে নালিশ করবে ? কিন্তু কোনো লাভ হবে ন্‌ তাতে। রাগে 
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জারত কাঁপাঁছল। তার কালো মোটা মোচখানার অবস্থা হয়ে উঠল সঙ্গীন, কেননা মনহর্ত 
মনহূর্তে সে তাতে টান 'দাচ্ছল নিচের দিকে, যেন ব্যরোমিটার নিচে নামছে! 

একটু একটু করে ঠান্ডা হয়ে জর্জারত ভাবতে বসল কাঁ এবার তার করা উচিত। আর যতই 
সে ভ্ঞাবতে থাকল ততই তার রোদপে?ড়া ব্দামী আঙুল দিয়ে এলোমেলে; মোচ ঠেলে তুলতে 
[গল ওপর 1দকে। ব্যারোমিটার উঠছে। 

শেষ পর্যন্ত ভেকে এসে হঠাৎ হ:কুম দিলে নোঙর তুলতে! 

বয়েনাস-আইরেসের দিকে যাত্রা করলে “জোঁল-নাছ”। 

দসেই ভালো” _ বললে বালত্যজার, “খামকা কেবল সময় নষ্ট হল! চুলোয় যাক ওই 
“দানো” আর এই “ভগ্ঘবান” 1” 


রোদ খাঁখাঁ করছে৷ গম, ভুট্টা আর ওট ক্ষেত বরাবর ধ্লো-রা ব্রান্তা দিয়ে হাঁটছিল এক 
শীর্ণ বুড়ো রেড-হীশ্ডিয়ন | গায়ে ছেস্ডাখোঁড়া পোশাক, কোলে তার রঃগণ শিশত রোদ আড়াল 
করার জন্য প্যরনো কম্বল দিয়ে ঢাকা। শর চোখ আধবোজা। গলায় একটা প্রকাণ্ড ফোড়া! 
থেকে থেকে বড়ো হোঁচট খাচ্ছিল আর ভাঙা ভাঙা গলায় কাতরিয়ে একটুখানি চোখ মেলছিল 
বাচ্চাটা । বড়ো থেমে সন্তর্পণে তাকে আরাম দেবার জন্য ফ: 'দিঁচছল তার ম্খে। 

শিএধন প্রাণ থাকতে থাকতে পেশীছতে পারলে হয় !” গতি বাড়িয়ে বিড়াবড় করলে ববড়ো। 

লে/হার ফটকটার কাছে এসে ব্মড়ো শিশটকে বাঁ কোলে নিয়ে ভান হাতে চারবার ধাক্কা 
মারলে দরজায়। 

ফুটোটায় কার যেন চোখ দেখা গেল, ঝনঝন করে উঠল হদড়কো, দরজা খনন গেল। 

সসঙ্কোচে চৌকাট পেরলে বুড়ো। সামনে তার সাদা স্মক পরা এক বড়ো নিগ্রো, কৌল্ল 
ছুল তার একেরারে সাদা 


বড়ো বললে, 'ডাক্তারের কাছে এসেছি, রোগে পড়েছে এটা 

নীরবে মাথা নাড়লে নিগ্রো, দরজা বদ্ধ করে ইশারা করলে তার সঙ্গে যেতে। 

চাঁরাঁদকে চেয়ে দেখলে বুড়ো) চওড়া পাথর বাঁধানো একটা আগিনায় এসে দাঁড়য়েছে সে? 
তার একাঁদকে বাইরের উচু দেয়াল, অন্যাদকে আরেকটু নিচু দেয়াল দিয়ে ভেতরকার অংশ /থেকে 
তা 'বিচ্ছিম্ন। একটা ঘাস নেই কোথাও, একটি গাছ নেই _ঠিক যেন জেলখানা । আিনার 
কোণে, 'দ্বিতাঁয় দেয়ালের ফটকের কাছে একাঁট সাদা বাঁড়, বড়ো বড়ো জানলা তাতে। বাঁড়র 
কাছে মাটির ওপর বসে আছে একদল রেড-ইণ্ডিম়্ান নরনারী, অনেকের সঙ্গেই 
ছেলেমেয়ে 

প্রায় সবকটি বাচ্চাকেই প্ররোপন্রি সন্ছ বলে মনে হয়। কেউ কেউ কাঁড় খেলছে, কেউ বা 
কুস্তি লড়ছে, ব্যড়ো নিগ্রো কড়া নর রাখে যাতে কেউ গোলমাল না করে। 

বুড়ো রেড-ইন্ডিয়ান বাধ্যের মতো বাড়ির ছায়াটার তলে মাটিতে বসল, ক: দিতে লাগল 
শিশনাঁটর নিশ্চল, নীলচে হয়ে আসা মদখে। পাশেই তার বসে ছিল ফুলো পা এক ব্াাড় রেড- 
হীণ্ডিয়ান। কোলের ওপর শোয়ানো শিশটকে দেখে সে জিজ্তেস করলে; 

মেয়ে ৮ 

“নাতাঁন 

মাথা নেড়ে বড় বললে: 

“জলা ভূত ধরেছে তোমার নাতাঁনকে। তবে ওনার জোর সব ভূতের চেয়ে বেশি। জলা ভূতকে 
তাঁড়য়ে দেবেন উনি, নাতাঁন তোমার ভালো হয়ে বাবে।” 

বড়ো সায় দিয়ে মাথা নাড়লে | 

সাদ স্মক পরা নিগ্রো রোগীদের চন্তর দিয়ে বাচ্চা মেয়োটকে দেখলে, তারপর দরজর দিকে 
ইঙ্গিত করলে। 

মস্ত একটা ঘরে ঢুকল রেড-ইপ্ডিয়ান| পাথর বাঁধানো মেঝে, মাঝখানে সাদা চাদর বিছানো 
লম্বা সর একটা টোবিল ঘসা কাচের একটা দরজা খনলে ভেতরে ঢুকলেন ভাক্তার সালভাতর, 
গায়ে সাদা স্মক, লম্বা চওড়া চেহারা, ময়লাটে রঙ। কালো কালো ভূর? আর চোখের পাতা ছাড়া 
মাথায় একটিও চুল নেই। মনে হয় মাথা কামানো তাঁর বরাবরের অভ্যেস, কেননা চাদর চামড়া 
ঠিক মনখের মতোই রোদপোড়া। প্রকাণ্ড বাঁকা নাক, সংপ্রকট ছঃচলো থনতাঁনি আর চাপা ঠোঁটে 
মনখখানা দেখায় কেমন নিষ্ঠুর, $হংস্র। বাদামী চোখে নিরত্তাপ দীষ্ট) সে দৃষ্টির সামনে 
বৈড-হীণ্ডিগ্লানট্য বিব্রত হয়ে উঠল। মাথা ননইয়ে কুর্নশ করে সে শিশরটকে এগিয়ে 
দিলে! 

ক্ষিপ্র ভাঙ্গতে সালভাতর সাবধানে তুলে নিলেন মেয়েটিকে, গায়ে জড়ানো ন্যাতাকানিগ্লো 
খলে ছন্ড়ে ফেললেন কোণের কাছে রাখা একট্য বান্ত্রে। রেড ইশ্ডিয়ানটা সেগদলো কের কুঁড়িমে 
নেবার উপক্রম করতেই সালভাতর কড়া ধমক দিলেন: 

খবরদার, ছংয়়ো না 1” 


চক 


তারপর মেয়োটকে টোবলের ওপর শহইয়ে ঝঃকে পড়লেন তার ওপর | রেড-ইশ্ডিয়ানটা তাঁর 
মুখের পাশটা দেখতে পাঁচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হল উনি যেন আদো ডাক্তার নন, আঁতকায় 
এক শকুন যেন ছোট্র একটা পাখির ওপর ছোঁ মারছে] আঙুল দিয়ে মেয়েটির ফোড়া টিপে দেখতে 
লাগ্ল্লেন সালভাতর। সে আঙুল দেখেও অবাক হল রেড-ইশ্ডিয্টনটা! লম্বা লন্বা, অসাধারণ 
চণ্চল আঙযল। দবোধ্য এই মানহষটাকে দেখে রেড-ইশ্ডিয়ানটার কেমন যেন ভয়ই করতে লাগল 

“চমৎকার” _ বললেন সালভাতর, ফোড়াটা টিপে দেখতে তাঁর যেন ভারি ভালো লাগছে! 

রেড-ইণ্ডিয়ানটার দিকে চেয়ে সালভাতর বললেন: 

“আজ অমাবস্যা, পরের অমাবস্যায় আঁসস, মেয়ে -ত্যের ভালো হয়ে যাবে, নিয়ে যাস? 

মেক্সেটিকে তান নিয়ে গেলেন কাচের দরজার ওপাশে | স্ননাগার, অপ্যরেশন কক্ষ, আর 
রোগাঁদের থাকার ঘর আছে সেখানে। 

নতুন আরেকটি রোগীকে দনয়ে এল নিগ্রেদ _ পায়ের রোগী এক ববঁড়। 

সালভাতরের প্ছেনে বন্ধ হয়ে যাওয়া কাচের দরজাটার 'দকে লম্বা কুননশ করে বৌরয়ে 
গেল রেড-ইণ্ডিয়ানটি। 

ঠিক আটাশ দিন পরে আবার খুলল সেই কাচের দরজা! 

দরজায় দেখা গেল মেয়েটিকে, গায়ে তার নতুন পোশাক, সন, সবল, লালচে গাল! ভয়ে 
ভয়ে সে চাইল দাদর দিকে। রেভ-ইশ্ডিয়ান ছুটে গিয়ে তাকে কোলে নিয়ে চুম খেলে, দেখলে 
গলাটা । ফোড়ার চিহুমাত্র নেই। শনধদ স্মবীত হিশেবে আছে একটু প্রায় অলক্ষ্য লালচে ক্ষতাঁচহ্ন 

চুম্র খাওয়ার সময় বহর দিন না কামান্যে দাঁড়িতে খোঁচা লাগতেই মেয়েটি হাত দিয়ে তার 
দাদকে ঠেলা দিলে, এমন কি চেশ্চয়েই উঠল। কোল থেকে তাকে নাময়েই দিতে হল! পেছন 
পেছন এলেন সালভাতর। এবার হাসি দেখা গেল ভাক্তারের মুখে, মেয়োটর মাথায় হাত ব্দালয়ে 
বললেন: ্ 
“নে, এবার ওকে নিয়ে যা। খদব সময়ে এসৌছাল য্য হোক। আর ঘণ্ট কয়েক দেরি করলেই 
আমার সাধ্যে কুলাত না।” 

বড়ো রৈড-ইপ্ডিয়ানের মুখ ক:চকে উঠল বাঁলরেখায়, ঠোঁট কাঁপতে লাগল, জল গ্াঁড়য়ে 
পড়ল চোখ দিয়ে! মেয়োটিকে সে তুলে নিয়ে জাঁড়িয়ে ধরল বকে, তারপর সালভাতরের সামনে 
হাঁটু গেড়ে বসে কান্না-ভাঙা গলায় বললে: 

“আমার নাতাঁনর জাঁবন বাঁচালেন আপাঁন। গরিব রেড-ইশ্ডিয়ান আমি, নিজের জীবন 
ছাড়া আপন্মকে আমার দেবার দি; তো আর নেই 1 

পক তোর জীবন নিয়ে আমার কাঁ হবে ?' অবাক হলেন সালভাতর! 

“আম বড়ো, কিন্তু এখনো তাগং আছে গতরে” _ মাটি থেকে না উঠেই বলতে লাগল সে, 
“নাতাঁনকে তর মায়ের কাছে, আমার মেয়ের কাছে পেশীছে দিয়ে আম ফিরে স্থাসব জাপনার 
কাছে। আপাঁন যে উপকার করলেন তার জন্যে জীবনের যেটুকু আমার বাকি আছে তা আপনাকে 
দিতে চাই | কুকুরের মতো আপন্যর কাজ করে দেব। এইটুকু কৃপা আমায় করন! 


২৯, ্ 


কী যেন ভাবলেন সালভাতর। 

নতুন চাকরবাকর তান নিতেন খবরই আঁলচ্ছ/় এবং সাবধানে । যাঁদও করার মতো কাজ 
কম ছিল না। ভিম বাগানটা দেখে উঠতে পারছে না। এই রেড হণ্ডয়ানাটিকে দিয়ে মনে হয় 
চলবে, ষাঁদও নিঃগ্রা নেওয়াই ডাক্তারের বেশি গছন্দ। 

তুই আমায় জীবন দিতে চাস, সেটা কৃপা করে আমায় নিতে বলাছস £ বেশ, তাই হোক। 
কবে আসতে পারাঁৰ 2, 

“তু্ধার আগেই” _ সালভাতরের স্মকের প্রান্তে চুম; খেয়ে বললে রেড-ীণ্ডয়ান। 

“তোর নামটা কী 

'আমার নাষ ? ক্রিস্টো... ক্রিস্টোফোর 

'তাহলে আসস, ক্রিস্টো | তোর অপেক্ষায় থাকব । 

লং রে নাতাঁন! মেয়েটির দিকে ফিরে তাকে কোলে 'িনলে ব্যড়ো। মেয়োটি কেদে 
ফেললে। তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে বৌরয়ে এল ক্রিস্টো। 


ক্রিস্টো ফিরল দিন কয়েক পরে। ডাক্তার সালতাতর তীক্ষ! দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন: 

“মন দিয়ে শোন ক্রিস্ট্যে। কাজে নাচ্ছি তেকে। খোরপোষ আর ভালো যাইনে পাবি... 

ক্রিস্টো হাত নেড়ে আপস্তি করলে: 

“আমার টিকছ7 লাগবে না, শব; আপনার কাজ করতে চাই ॥ 

গ্ুপ করে শেন _ বললেন সালভাতর, “তুই সবকিছন পাঁবি। শ্ধ7 এক শর্তে: এখানে 
যা দেখবি, সে সম্পর্কে একটি কথাও বলা চলবে না কাউকে 1? 

“রং নিজের জিভ কেটে কুকুরকে খাওয়াব, কন্তু কথা বলব না 

“সে দর্ভাগ্য যাতে না হয় সেটা দেখাব” _ হ:শিয়ার করে দিলেন সালভাতর | সাদা স্মক 
পরা নিগ্রোটাকে ডেকে বললেন: 

“ওকে বাগানে লিয়ে যা, জিমের হাতে তুলে দাবি” 


৩০ 


নাঁরবে মাথ্য নেড়ে নিগ্রো সাদা বাঁড়িটার বাইরে নিয়ে এল ক্রিস্ট্যোকে, তারপর পাঁরচিত 
সেই আঙিনাটা পৌঁরয়ে দ্বিতীয় দেয়ালের লোহার ফটকে টোকা দিলে। 

দেয়ালের ওপাশ থেকে শোনা খেল কুকুরের ডাক, ক্যাঁচকে*চিয়ে ধাঁরে ধাঁরে খখলল ফটকটা, 
'নিগ্রোটা বাগানের মধ্যে ক্রিস্টোকে ঠেলে 'দদ্ধে ওপাশে দাঁড়ানো দ্বিতীয় নিগ্রোটাকে কাঁকর- 
চিবানো গলায় কী বলে চলে গেল। 

ভয়ে দেয়ালের সঙ্গে সিশটয়ে রইল ক্রিস্টো: ভয়াবহ গজনৈ কতকগদলো অদ্টপূর্ব 
জানোয়ার ছনটে এল তার দিকে, লালচে-হলন্দ গায়ের রঙ, তাতে কালো কালো ছোপ। পাম্পাসে 
এগ্লেকে দেখলে ক্রিস্টো নিঃসন্দেহে ধরে নিত যে ওগন্লো জাগযয়ার। কিন্তু এ জন্তুগলোর 
গজন যেন কুকুরের ভাকের মতো | তৰে এই মনহূর্তে জন্তুগলো ঠিক কা তা নিয়ে মাথা ঘামাবার 
সময় ছিল না ক্রিস্টোর। পাশের গাছটা ধরে সে চট করে উঠে পড়ল তার ওপর। কুকুরগ্রদলোর 
দিকে কেউটের মতো হাসিয়ে উঠল নগ্রোটা। সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত হয়ে গেল তারা । ডাক থামিয়ে 
খাবার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল, কটাক্ষে চাইতে লাগল নিগ্রোটার দিকে। 

ফের হিসিয়ে উঠল নিগ্রো, এবার গাছে বসা ক্রিস্টোকে লক্ষ করে হাতের ইশারায় তাকে 
নামতে বললে। 

“সাপের মতো হিসাহস করছিস কেন ?” আশ্রয়টা না ছেড়েই বললে ক্রিস্টো, ণঁজভ নেই 
নাকি? 

জবাবে শধ গোঁগোঁ করে উঠল নিগ্রোটা 

পনশ্চয় বোবা” -- ভাবলে ক্রিস্টো, সালভাতরের হ:শিয়ারিটা তার মনে পড়ল। 'গেপন কথা 
ফাঁস করলে সাঁত্যই কি চাকরবাকরের জিভ কেটে নেন সালভাতর ? এই দনগ্রোটারও হয়ত জিত 
কাটা গেছে... ভাবতেই এমন আতঙ্ক হল ক্রিস্টোর যে আরেকটু হলেই উল্টে পড়ত গঃছ থেকে। 
শনিগ্রোটা এদকে গাছের ক্‌ছে এসে তার পা ধরে টানতে শর করেছে। কী আর করা যায়, 
গাছ থেকে ঝাঁপ দিল ক্রিস্টো, যথাসম্ভব অমাঁয়ক হেসে হাত বাড়িয়ে দিলে, বন্ধুর মতো জিজ্ঞেস 
করলে: 
ণজম 2, 

মথা নাড়লে িগ্রোটা। 

সজোরে করমর্দন করলে ক্রিস্টো। মনে মনে ভবলে, “নরকে যখন পড়েছি তখন শয়তানকে 
তোয়াজ করে চলাই ভালো |” ম্খে বললে: 

তুই বোবা ? 

জবাব দিলে না নগ্রোটা | 

শজভ নেই ৯৮ 

আগের মতোই চুপ করে রইল সে? 

“ওর আখের ভেতরটঃ় একবার উ-দক দিতে পারলে হত+ _ ভাবলে ক্িস্টো? জিম কিন্তু 
এমন কি আকারে হীক্গতেও আলাপ চালাবার কোনো লক্ষণ দেখালে না হাত ধরে সে 'ক্রিষ্টোকে 
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নিয়ে গেল লালচে-হলন্দ জন্তুগরলোর কাছে, গহসাহাসিয়ে কী বললে। জন্তুগরলো উঠে ক্রিস্টোকে 
শহকে দেখে শান্তভাবে সরে গেল। একটু হাঁপ ছাড়লে ক্রিস্টো। 

হাত নেড়ে ডেকে জম ক্রিস্টোকে নিয়ে গেল বাগান দেখাতে । পাথর বাঁধানো [বিষম 
আঙনাটার পর সব্মজ পাতা আর রঙীন ফুলের প্রাচুর্যে অবাক করে বাগানটা। ছাঁড়য়ে গেছে 
সেটা পবের দিকে, চাল? হয়ে নেমে গেছে সমব্দ্র তারে । লালচে লালচে কাঁড়গঃড়ো ছড়ানো 
বাঁথগলো চলে গেছে নানান দিকে। দণ্পাশে তাদের অপরুপ সব ফণাঁমনসা, নীলাভ সবদজ 
আগাভা* আর অসংখ্য হলদে-সবরজ ফুল পাঁচ আর অলিভ কুপ্জের ছায়াগ্স ঢাকা পড়েছে রঙচঙা 
ফুলে ভরা ঘন ঘাস। ঘাসের মাঝে মাঝে সাদা পাথরে বাঁধানো ঝকঝকে পকুর; উ*চু উচ্চু 
ফোয়্ারায় তাজা হয়ে উঠছে বাতাস। 

সেই সজে যত রাজ্যের পশনপাঁখর শিস, গান, হনগকারে সারা এলাকাটা মখাঁরত। 

এমন অসাধারণ সব পশপাখি ক্রিস্টো জীবনে কখনো দেখে 'ন। 

হলদে-সব্যজ আঁশের ঝলক তুলে রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল এক ছয়-পেয়ে [টিকটিকি গাছ 
থেকে ঝলে আছে দর'মখো এক সাপ। সাপটা লালচে দদই মনখে হাঁসয়ে উঠতেই ক্রিস্টো 
আঁকে সরে এল লাফিয়ে! জিম আরো জোরে হিসয্ে ওঠাতে সাপটা লাঁফয়ে নেমে লাঁকয়ে গেল 
ঘন সব বনের মধ্যে। আরো একটা লম্বা সাপ সরে গেল পথ থেকে - দুটো পা আছে তার। লোহার 
জাল ঘেরা একটা শদয়োরছানা ঘোঁংঘোঁৎ করে উঠল, কপালের ঠিক মাঝখানে তার একটি মাত্র চোখ । 

গোলাপী রাস্তা দিয়ে ছনটে গেল দুটো সাদ্য ই“দঃর, একসঙ্গে পাশাপাশি তারা জোড়া, ফলে 
দাঁড়িয়েছে দই মহখ আট পায়ের এক িল্ভত। দবই অর্ধেক মাঝে মাঝে লড়াই বাধাচ্ছিল 
নিজেদের মধ্যে -_ বাঁয়েরটা বাঁ দিকে, ভাইনেরটা ডাইনে যাবার চেস্টা করাঁছল, দুটোই ি+চটিকঁ্চ 
করাছল রেগে । তবে জিত হচ্ছিল সর্বদাই জইনেরটার। কাছেই চরাছিল আরেক জোড়া যঃগ্ন 
ভেড়া। ইন্দ্রের মতো তারা ঝগড়া করাছল না। বোঝা যায় তাদের মধ্যে ইচ্ছা ও "আকাৎক্ষার 
প্রো এক্য স্থাপিত হয়ে গেছে অনেক দিন। একটা দ্য ভার অবাক করলে ক্রিস্টোকে। 
একেবারে ন্যাড়া একটা গোলাপাঁ কুকুর, তার গিঠ থেকে গাঁজয়ে উঠেছে বাঁদরের মতো এক জীব, 
সেই রকম হাত, মাথ্য, ববক। লেজ নাড়াতে নাড়াতে কুকুরটা ক্রিন্টোর কাছে এলো। মাথা 
নাড়াঁচ্ছিল বাঁদরটা, হাত 'দিয়ে চাপড় মারাছিল কুকুরের পঠে, ক্রিস্টোকে দেখে খে+কিয়ে উঠল 
পকেট থেকে এক টুকরো মিছরি বার করে দিতে যাঁচ্ছল ক্রিস্টো, কন্তু ঝট করে কে যেন তার 
হাতটা সাঁরয়ে দিলে, হিসহিস শব্দ শোনা গেল পেছনে । ঘাড় ফেরাতেই ক্রিস্টা দেখলে _ জিম? 
ইশারা করে 'িগ্রোটা ব্যাঝয়ে দিলে যে বাঁদরটাকে কোনো খাবার দিতে নেই৷ এই ফাঁকে 
িয়াপাখির মতো মাথাওয়ালা একটা চড়ুই ছো মেরে মিছাঁরটা নিয়ে লযাকয়ে পড়ল ঝোপের 
আড়ালে । দুরের মাঠে হাম্বা রবে ডেকে উঠল একটা ঘোড়া, মাথাটা তার গোর মতো! 


* শাঁসালো পাতার একরকম গান, তার রস থেকে পানীয় হত আর আঁশ দিয়ে বোনা হত -কাপড়া _ 
(লেখকেন্ টাকা) 
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ঘোড়ার মতো লেজ দ্নালয়ে ছ্টে গেল দুটো লামা | ঘাস থেকে, ঝোপ থেকে, গাছের ডাল 
থেকে 'বাঁচিত সব প্রাণী তাকিয়ে দেখতে লাগল ক্িস্টোকে: বেড়াল-মনশ্ড কুকুর, মোরগ-ম:্ড হাঁস, 
শিউওয়ালা শুয়োর, ঈগল-চ্টু উটপাখি, পহম্য-দেহা ভেড়া, .. 

টক্রস্টোর মলে হল সে এক দরস্বপ্র দেখছে। চোখ বলগড়াল সে, কোয়ারার. ঠাণ্ডা জলে মাথা 
ভেজালে, কিন্তু দর্ঃস্বপ্র গেল না। পরকুরের জলে চোখে পড়ল মাছের পাখনা আর মাথাওয়ালা 
সাপ, ব্যাঙের পাওয়ালা মাছ, প্রকাণ্ড কোলাব্যা্, টিকাটটির মতো লম্বা তার গড়ন... 

ফের জায়গাটা থেকে পালাবার ইচ্ছে হল ক্রিস্টোর। 

বালি-জলা একটা আঙিনায় ক্রিস্টোকে নিয়ে এল িম। আছিনার মাঝখানে দেখা গেল 
খেজর গাছে ঢাকা শ্বেত পাথরের এক টিলা, ম:র স্ছাপত্যরশীতিতে তৌর। গাছের গ:ঁড়গলোর 
ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল খলান আর থাম। ভলাফন-আকারের তামার ফোয়ারা থেকে জলের 
ধারা পড়ছে স্বচ্ছ জলাশয়গনলোয়, সোন্নলী মাছ ছলবল করছে সেখানে | জ্দর দরজার ম্খে 
সবচেয়ে বড়যে ফোয়ারাটয়ে দেখা গেল ডলফিনের পিঠেবসা এক তর্ণের মার্ভ, মনে হয় যেন 
প্রাচীন গ্রীক প:রাকথার তরঙ্গ-দেব ট্রিটন, মুখে পাকানো একটা শাঁখ; নিশ্চয় প্রতিভাবান শিল্পীর 
গড়া, আশ্চর্য এ ভাস্কর্যের সজাবতা। 

ভিলার পেছনে কয়েকটা বার-বাড়ি আর থাকার ঘর, তারও পরে কাঁটা ভরা ফপীমনসার 
জঙ্গল চলে থেছে সাদা দেয়াল পর্যন্ত ! 

“আরো একটা দেক্কাল !* ভাবলে ক্রিস্টো। 

জিম তাকে নিয়ে এল অনাতিকৃহৎ একটা ঠাণ্ডা কামরায়! ইাঞ্তে বোঝ্ালে যে ঘরটা তারই 
জন্য, তারপর ওকে একা রেখে অন্তর্ধান করলে! 


একটু একটু করে ক্রিস্টো তার চারপাশের এই অস্বাভাবক জগতটায় অভ্যস্ত হয়ে এল। 
বাগানের সমস্ত জন্তু, পাঁখ, সরাীসূপই পোষমানা। কয়েকটার সঙ্গে তো ক্রিস্টোর স্বদ্ধত্বই জমে 
উঠল। জাগনয়ারের মতো দেখতে যে কৃকুরগনলো তাকে প্রথম দিন অমন ভয় পাইয়োছিল, সেগদলো 
এখন তার পায়ে-পায়ে ঘোরে, হাত চাটে, আদর কাড়ে। লামাগলো তার হাত থেকে খায়। 
টিয়ার উড়ে এসে বসে তার কাঁধে 
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বাগান আর জন্তুদের দেখাশোনা করত বারো জন নিপগ্রো, সবাই ভজমের মতোই নির্বাক। 
নিজেদের মধ্যেও কখনো তাদের আলাপ করতে দেখে নি ক্রিস্টো। প্রত্যেকেই নিজের নিজের 
কাজ করে যেত চুপচাপ। জিম ছিল ওদের সর্দারের মতো। সবার কাজকর্ম বরাদ্দ আর দেখাশোনা 
করত সে! আর অবাক কাণ্ড, ক্রিস্টোকে করা হল কিনা এই জিমের সহকারাঁ। কাজ তেমন বোঁশ 
কিছ ছিল না, খাওয়া দাওয়া ছল ভালোই, অন্য কোনো অসনাবধাও নেই | শুধর একটা জিনিস 
তাকে আস্থর করে তুঁলত _ নিগ্রোগ্লোর এই নর্মীস্তক নারবতা। তার দন বিশ্বাস হয়োছিল 
ষে সালভাতর নিশ্চয় তাদের জিভ কেটে ফেলেছেন! তাই সালভাতর যখন মাঝে মধ্যে তাকে ডেকে 
পাঠাতেন, তখন প্রাতিবারই সে ভাবত, “এই এবার জিভ কাটা যাবে? তবে আঁচরেই জিভের 
ভয় তার কমে এল। 

একাঁদন তার চোখে পড়ল, আঁলভ গাছের ছায়ায় চিত হয়ে শবয়ে ঘদম দিচ্ছে গিজম, মখটা 
তার হাঁ হয়ে আছে। এই সুযোগে ক্রিস্টো সন্তপণণে তার মুখের ভেতরটায় উশাক দিয়ে দেখলে 
বড়ো লিগ্রোর জিভ যথাস্থানেই আছে। সেই থেকে দবশ্চন্তা তার গেল। 

সালভাতরের দিন ছিল কড়া র7টন-বাঁধা| সাতটা থেকে ন'্টা পর্যন্ত রোগ দেখতেন 
ডাক্তার, ন”টা থেকে এগারোটা পর্ান্ত অন্ভ্রেপচার। তারপর চলে যেতেন নিজের ভিলায়, 
জ্যাবরেটারিতে কাজ করতেন! অস্ত্যেপচার করতেন জন্তুদের ওপর, তারপর দাীঘাঁদন তাদের 
পর্যবেক্ষণে রাখতেন। পর্যবেক্ষণ পর্ব শেষ হলে তাদের পাঠিয়ে দিতেন বাগানো ঘরদোর 
পাঁরৎকার করার সময় ক্রিস্টো মাঝে মাঝে ল্যাবরেটারতে উপাক দিয়েছে। আর যা দেখেছে তাতে 
চোখ কপালে উঠেছে তার । কীসব তরল পদাথে” ভরা কাচের নানা বয়ামে সেখালে স্পা্দত হচ্ছে 
নানা রকম সব অঙ্গ । দিব্যি বেচে থাকছে কাটা হাত-পা | বিকল হলে সালভাতর তাদের সারয়ে 
তোলেন, নতুন জাঁবন দেন। ্ 

এসব দেখে আতওক হত ক্রিস্টোর। বাগানের জীবন্ত বিকলাঙ্গদের মধ্যেই থাকতে ভালোবাসত সে। 

সালভাতরের বিশ্বাস অর্জন করলেও ক্রিস্টো তৃতীয় দেয়ালাটির ওপাশে যাবার আঁধকার পায় 
নি। আর এইটাই তাকে টানত বোশ। একবার দদপনরে সবাই খন একটু গাঁড়িয়ে নিচ্ছে, তখন 
'্রিস্টো ছরটে যায় সেখানে । দেয়ালের ওপাশ থেকে শোনা গেল শিশুর কণ্ঠস্বর, বেভ-ইন্ডিয়ান 
ভাষা । মাঝে মাঝে সেই সঙ্গে শোনা গেল সর? আরেকটা কার গলা, মনে হল যেন তর্ক করছে 
শিশরদের সঙ্গে, কথা কইছে দনর্বোধ্য কী এক উপভাষায়। 

একাঁদন ক্রিস্টোকে বাগানে দেখে সালভাতর তার কাছে এসে অভ্যাসমত্যে সোজা চোখে- 
চোখে তাকিয়ে বললেন: 

“একমাস তুই কাজ করছিস, ত্রিস্টো, আমি খ্নীশ হয়েছি। শিচের বাগানে আমার একটি 
চাকরের অসনখ করেছে, তুই তার জায়গায় খাটাব! অনেক কিছ নতুন চোখে পড়বে তোর, কিন্তু 
ছুঁক্ত মনে আছে তো ? একাট কথাও নয়? 

“আপনার বোবা চাকরদের মধ্যে থেকে কথা বলা প্রায় ভুলেই গোঁছি, ডাক্ার* -- বললে ক্রিস্টো 

ভালোই হয়েছে৷ চুপ করে থাকতে পারলে, সেই যে বলে, সোনা মেলে? আশা কার সপ্তাহ 
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দরয়েকের যধ্যে ও ভালো হয়ে যাবে। আচ্ছা, তুই আল্দিজ পাহাড়ে এলাকা ভালো 'চানস ?» 

“পাহাড়েই আমার জল্ম!” 

“মৎকার। নতুন নতুন পশদ্পাঁখির ফোগান আমার দরকার। তুই আমার সঙ্গে যাবি! আর 
এখন যা, জিম তোকে নিচের বাগানে নিয়ে যাবে 

এর মধ্যেই অনেক িছতেই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল ক্রিস্টোর, কিন্তু নিচের বাগানে যা সে 
দেখল সেটা তার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেল। 

রোদ-ঢালা প্রকাণ্ড এক মাঠে খেলে বেড়াচ্ছে ন্যাংটা ন্যাংটা বশ; আর বানর। নানা রেড- 
হীশ্ডিয়ান উপজাতির ছেলেমেয়ে এরা । সবচেয়ে ছোটোগনলোর বয়স ?তনের বেশি নয়, বড়োগরলো 
বছর বারো। সবই এরা ছিল সালভাতরের রোগী, অনেকেরই গদরতর অপারেশন হয়োছিল, প্রাণ 
পেয়েছে সালভাতরের কৃপায়। পূণ” আরোগ্যলাভের আগে এখন খেলে বেড়াচ্ছে বাগানে, দেহে 
বল পেলে বাপ-মা তাদের নিয়ে যাবে বাড়িতে 

ছেলেমেয়েরা ছাড়াও এখানে ছিল বানর, লেজ নেই তাদের, গায়ে লোমও নেই! 

সবচেয়ে আশ্চর্য, সব বানরই কথা বলে! ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তর্ক করত তারা, ঝগড়া 
করত, কিচাঁক*চ করত সর গলযয়। তাহলেও তাদের সঙ্গে মোটের ওপর মিলেমিশেই থাকত 
ভারা, ঝগড়াঝাঁটি কখনো স্বাভাবিকের মাত্রা ছাড়াত না। মাঝে মাঝে ভ্রিস্টোর সন্দেহ হত, এরা 
সাত্যই বানর নাকি মাননষ ? 

ক্রিস্টো লক্ষ করল জায়গাটা ওপরকার বাগানের চেয়ে আকারে ছোটো, একেবারে খাড়াই 
নেমে গেছে সাগরে, দেয়ালের মতো একটা পাহাড় উঠেছে সেখানে নিশ্চগ্র সাগরটা সে দেয়ালের 
পাশেই, তরঙ্গতঙ্গের গন ভেসে আসত সেখান থেকে! 

পাহাড়টাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে ক্রিস্টো দিন কয়েকের মধ্যেই টের পেল যে ওটা 
কৃত্রিম। আসলে ওটা আরেকটা দেয়াল _ চতুর্থ। ধন ঝোপঝাড়ের মধ্যে ছেয়ে রঙের লোহার ফটক 
চোখে পড়ল তার। 

কান পেতে শযনল ক্রিস্টো। সমদ্দ্র গন ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা গেল না। কা 
আছে এই সঙ্কীর্ণ দরজাটার পেছনে ? সমদদ্রতাঁর ? 

হঠাৎ শোনা গেল শিশহদের উত্তোৌজত চিৎকার । সবাই ওরা তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে? 
ক্লিস্টোও মাথা তুললে, চোখে পড়ল ছেলেদের লাল একটা বেলন ধাঁরে ধাঁরে উড়ে যাচ্ছে। 
বাতাসে সেটা ক্রমেই সাগরের দিকে ভেসে গিয়ে উধাও হয়ে গেল। 

ছেলেদের সাধারণ একটা বেলন, কিন্তু তাতে কেন জানি ভারি চণ্ঠল হয়ে উঠল ক্রিস্টো | 
চাকরটা ভালো হয়ে ফিরতেই সে সালভাতরের কাছে [গিয়ে বললে: 

"ডাক্তার, শীগাঁগরই আন্দজ পাহাড়ে যাব, হয়ত অনেক দিনের জন্যে! তাই অনঃমাতি দিন, 
একবারটি মেয়ে আর নাতানির সঙ্গে দেখা করে আসি 

কেউ তাঁর বাড়ি ছেড়ে যাক এটা সালভাতির চাইতেন না। তাই নিঃসঙ্গ লোকদেরই 'তাঁন 
পছন্দ করতেন। সালভাতর্রের চোখের দিকে তাকিয়ে নীরবে অপেক্ষা করে রইল -ক্রিস্ট্যে।... 
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নিরান্তাপ দৃষ্টিতে ক্রিস্টোর দিকে চেয়ে ভাক্তার বললেন: 

শর্ত ভূলিস না! মুখ বন্ধ রাখীব। এখন যা, তিন দিনের মধ্যে ফিরি] আচ্ছা, দাঁড়া 1? 

পাশের ঘরটা থেকে সালভাতর একটা সোয়েদের থলে আনলেন, ভেতরে ঠুনঠুন করে উঠল 
সোনার মোহর। 

তোর নাতানর জন্যে, আর তোর মুখ বুজে থাকার জন্যে? 


নভাজও যাঁদ সে না আসে, তাহলে তোর ভরসা ভ্রামায় ছাড়তে হবে বালতাজার, আরো 
পাকা লোক বহাল করব, যারা কাজ দেবে" _ বললে জরিতা, অধীরের মতো হাত ব্দলালে 
পরন্টু মোচটায়। এখন তার পরনে শহরে সাদা স্ট, মাথায় পানামা হ্যাট | বয়েনাস- 
আইরেসের উপকণ্ঠে, যেখানে চধ্য ক্ষেত শেষ হয়ে পাম্পাস শর হয়েছে, সেখানে বালতাজারের 
সঙ্গে জনরতার দেখা হল। ্ 

বালতাজারের পরনে সাদ্য ব্লাউজ, ড্যেরাকাটা নাল প্যাপ্ট, রাস্তার ধারে বসে সে নারবে 
রোদপোড়া ঘাস ছিস্ডাঁছল। 

সালভাতরের কাছে চর হিশেবে ভাই ক্রিস্টোকে পাঠিয়েছে বলে নিজেরই তার আফসোস হাচ্ছিল! 

বয়সে ক্রিস্টো ঝালতাজারের চেয়ে দশ বছরের বড়ো? এত ব্পসেও শাক্ত ও ক্ষিপ্রতা তার 
কমে নি। সেয়ানা সে পাম্পাসের বেড়ালের মতো। তাহলেও তার ওপর ভরসা রাখা কঠিন। 
প্রথমে চাষবাস করার চেগ্টা করে সে। সেটা তার কাছে একঘেয়ে ল্গল। তারপর বন্দরে একটা 
শঠড়িখানা খোলে; কিন্তু মদ তাকে খায়, দোকান পাটে ওঠে। 'কিছনকাল থেকে ক্রিস্টো নানা 
রকম ধাঁড়বাজির গোপন কাজে আছে, নিজের ঘূর্ততা কাজে লাগায়, বেইমানি করতেও বাধে 
না। চরের কাজে এমন লোক উপয7ক্ত বটে, তবে তার ওপর বিশ্বাস রাখা কাঠন। নিজের সনাবধা 
দেখলে আপন ভাইয়ের প্রাতও সে বেইমান করতে পারে। বালতাজারের সেটা জানা ছিল, তাই 
জীরতার চেয়ে দশ্চস্তা তারও কম নয়! 

“তুই যে বেলন ছেড়োছাল সেটা ক্রিস্টোর চোখে পড়েছে বলে তুই নিশ্চিত? * 

.আনার্দত্টের মতো কাঁধ ঝাঁকালে বালতাজার। ইচ্ছে হচ্ছিল সবাকছ; ছেড়ে ছরড়ে বাড়ি 
চলে যায়, ঠাণ্ডা জল আর সংরায় গলাটা একটু ভাজয়ে তাড়াতাড়ি শ:য়ে পড়ে৷ 
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সূর্যের শেষ রশ্মতে ভেসে উঠল টিলার ওপাশ থেকে ওঠা ধুলোর কুণ্ডলাঁ। তাঁক্ষ] টানা 
একটা শিস শোনা গেল। 

চগ্চল হয়ে উঠল বালতাজার | 

ইত 

“এল তাহলে !ঃ 

চটপট পা চালিয়ে আসছিল ক্রিস্টো। এখন আর তাকে মোটেই এক জা বাদ্ধ রেড 
ইন্ডিয়ান বলে মনে হচ্ছিল না। সে জ্বারতা আর বালত্যজারের কাছে এসে নমস্কার জানালে। 

“তাকী, রিয়ার দানো*র সঙ্গে দেখা হল ? 

“এখনো হয় নি, তবে ওখানেই আছে সে? সালভাতর তাকে রাখে চার নম্বর দেয়ালের 
ওপাশে । ঝড়ো কথা, সালভাভরের চাকর করাছি, আমায় সে বিশ্বাস করে| রুগী নাতাঁনর চালটা 
আমার ভালোই উৎরেছে' _ ধূর্ত চোখ ক:চকে হেসে উঠল ক্রিস্টো। 

“নাতাঁনটিকে জটালি কোথায় ? জিজ্ঞেস করলে জারতা। 

টাকাই জোটে না, মেয়ে জটতে কতক্ষণ _ বললে ক্রিস্টো, “মেয্নের মাও খ্বাশ। আম 
পেলাম পাঁচ পেসোর নোট, মা পেলে নীরোগ খনাক। 

সালভাতরের কাছ থেকে সে যে সোনার নোহরের থলেও পেয়েছে, সে কথাট্টা ক্রিস্টো ভাঙলে 
না। মেয়ের মাকে সে টাকার ভাগ দেবার কোনো ইচ্ছে তার নেই! 

“একেবারে আজব ব্যাপার ! 'দব্যি এক চিড়িয়াখানা !” বলে কা কাঁ দেখেছে সে কথা গল্প 
করলে 'ক্রিস্টো | 

“এসবই ভালো কথা” _ ছুটে টান ?দয়ে বললে জীরতা, পকল্তু প্রধান জিনিস, 'দানো”কে 
তুই দেখতে পাস নি। এর পরে কা করাঁৰ ভাবছিস ক্রিস্টো ?” ৮ 

প্পৰে ই অল্প একটু বেড়ানো যাবে আন্দিজ পাহাড়ে” -বলে ক্রিস্টো জানাল যে সালভাতর 
শিকারে যাবার আয়োজন করছেন। 

গমৎকার 1* লাফিয়ে উঠল জররিতা, 'সালভাতর্ের কুঠি লোকজনের বস্তি থেকে অনেক 
দূরে? ও যখন থাকবে না, তখন হামলা করে লুটে নেব "দায়ার দানো'কে 1 

আপান্ত করে মাথা নাড়লে ক্রিস্টো। 

“জাগয়ারগলো আপনার টট ছিশড়ে নেবে; তাছাড়া “দানো'কেও খঃজে পাবেন না। 
আমিই দেখি নি, আপনারা পাবেন কোথেকে।” 

“তাহলে শোন _ একটু ভেবে বললে জনারতা, “সালভাতর যখন শিকারে যাবে, তখন 
আমরা হালা করে তাকে কয়েদ করব। মনক্তপণ হিশেবে দাবি করব “দরিয়ার দনো”কে 

জরতুর পাশ পকেট থেকে বৌরয়ে আসা একটা চুরট চট করে ভুলে নিলে ক্রিস্টো: 

ধন্যবাদ সেটা বরং ভালো, তবে সালভাতর ঠকাবে। বলবে দেব, কিন্তু দেবে না। এই সব 
স্পেনীয়রা.... কাশল ক্রিস্টো। 
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[হলে তুই কাঁ করতে বলছিস ?" বরকত হয়েই জজ্রেস করল জনীরতা । 

ধৈর্য ধরতে হবে, জ্নারিত্য1 ধৈর্য। সালভাতর আমায় বিশ্বাস করে বটে, তবে সে শ্ধদ এ 
চার নম্বর দেয়ালটি পর্যন্ত! আগে দরকার আমায় সে একেবারে অন্তরন্গের মতো বিশ্বাস করদক! 
তাহলে নিজেই সে আমায় 'দানো”কে দেখাবে । 

"তাহলে ?? 

“তাহলে এই। ডাকাত পড়বে সালভাতরের ওপর* _ জনারতার বকে টোকা দিলে ক্রিস্টো, 
নআর আই... নিজের বকে চাপুড় মারলে সে, “একজন প্রভৃভক্ত আরাউকানা, ত্যর জীবন 
বাঁচাব। তখন সালভাতরের বাড়ির কিছুই গোপন থাকবে না ক্রিস্টোর কাছে। আর আমার 
থলেটাও ভরে উঠবে সোনার মোহরে।” শেষ বাক্যটা আবাশ্য সে ভাবলে মনে মনে। 

“তা খারাপ নয় ফাল্দটা ।” 

ঠিক করে নিলে কোন্‌ পথ দিয়ে সালভাতরকে নিয়ে যাবে ক্রিস্টো। 

“রওনা দেবার আগের দিন আম দেয়ালের ওপাশে লাল পাথর ছবড়ে দেব। তোর থাকবেন” 

পরিকল্পনাটি খ্বই স্মা্চীন্তত হলেও একাঁট অভাবত ঘটনায় ব্যাপারটা প্রায় পণ্ড হতে 
বসোঁছল। 

পাম্পাস আঁধবাসাঁ আধা-বদনো উপজাতি গাউচো*দের পোশাকে সেজে জ্ন্রিতা, বালতাজার 
এবং বন্দরে ভাড়া করা জনদশেক খনে রীতিমতো সশস্ত হয়ে ঘোড়ার পিঠে ও*ৎ পেতে ছিল 
বসতি থেকে অনেকখানি দূরে । 

রাতটা ছিল অক্ধকার। সবাই কান পেতে আছে কখন ঘোড়ার খদরের শব্দ উঠবে। 

হঠা ডাকুদের কানে এল দ্রূত একটা মোটরের গহন কাছিয়ে আসছে। তারপর চোখ 
ধাঁধিয়ে খলসে উঠল দুটো হেড-লাইটের আলো। ব্যাপারটা কাঁ বরাতে না বরঝতেই সন্ত একটা 
কালো মোটরগাড়ি, ছদটে গেল সওয়ারাঁদের সামনে দিয়ে 

ক্ষেপে মখাাস্ত করতে লাগল জংরিতা ! বালতাজারের হাঁস পেল। 

বললে, “ভাবনা নেই মালিক, দিনে খনব গরম, তাই বরাতে যাচ্ছে। দিনে িরুবে। আমরা 
ওদের নাগাল ধরতে পারব” _ বলে ঘেছড়া ছোটালে বালতাজার, তার পেছন পেছন বাকিরা। 

ঘণ্টা দুয়েক ছোটার পর হঠাৎ সামনে দেখা গেল আঁথ্নকুণ্ড। 

“এ ওরাই | কিছ একটা থটেছে। দাঁড়িয়ে থাকো । আম বকে হেটে গিয়ে দেখে আসি 

ঘোড়া থেকে নেমে বালতাজার সাপের মতো বুকে হাঁটতে লাগল। ফিরল ঘণ্টাখানেক পরে। 

“গাঁড় বিকল সারূচ্ছে ওরা। ক্রিস্টো আছে পাহারায় | তাড়াতাড়ি করতে হয় । 

পরের ঘটনাগনলো ঘটল খ্বই দ্রুত । হডুমাঁড়য়ে ভাকাত এসে পড়ল, দেখতে না দেখতেই 
তারা সালভাতর, ক্রিস্টো আর তিনজন নিগ্রোর হাত-পা বেধে ফেললে। 

জনতা রইল আড়ালে, ভাড়াটে ভাকুদের সর্ঘর মস্ত একটা মক্তপণ দাঁব করলে সালভাতরের 
কাছে। 'সালভাতর বললেন: 

টাকা দিয়ে দেব, এখন ছেড়ে দাও 1” 
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“ওটা শহধর তোমার জন্যে। সঙ্গীর জন্যেও সমান টাকা লাগবে" _ বললে ডাকাত! 

“চট করেই অত টাক দিতে পারব না” _ একটু ভেবে বললেন সালভাতর। 

“আহলে মরতে হবে ওকে !' গর্জন করলে ডাকুরা 

“আমাদের শর্তে রাজশ না হলে ভোরেই খন করব' _ বললে সদ্দার। 

'হাতে আমার অত টাকা নেই” _ কাঁধ ঝাঁকয়ে বললেন সালভূতর। 

সালভাতরের হ্র্য দেখে ভাকুরাও অবাক হল! 

মোটরের পেছনে বস্দীদের হেলে দিয়ে ভাকুন্বা তলাশ শর করলে । কেথেকে টেনে বার 
করলে বেশ কিছ টস্পরিট! সেটা খেয়ে মাতল হয়ে মাটিতে লিয়ে পড়ল সব্যই 

ভোরের কিছ আগে সন্তপ্পণে কে বেন ছেস্চড়ে এল সালভাতরের কাছে। 

“আম” _ আস্তে করে বললে ক্রিল্টো, “বাঁধন আম খুলে ফেলেছি। গন্াড় মেরে বন্দএকধারা 
ডাকাতটার কাছে গিয়ে শেষ করে দিয়োছি ওকে! বাঁকরা সবাই নেশুয় বেঘোর | ডুইভার গাঁ 
সারিয়ে রেখেছে। তাড়াতাঁড় কর্য দরকার ।” 

ঝটপট গাঁড়তে উঠে বসল সবাইী। নিগ্রো ভ্রাইভ,র স্টার্ট দিলে? ছুটে বৌরয়ে গেল মোটর! 

পেছনে শোনা গেল হল্লা আর এলোযেলো গবালর শব্দ! 

সজোরে ক্রিষ্টোর হাতে চপ দিলেন সালভাতর। 

সালভাতর চলে যাবার পর জ্ারিতা তার ডাকুদের কাছ থেকে জানলে যে সালভাতর মীক্তপণ 
দিতে রাজা হয়োছলেন। ন্মবাস্তপণ নেওয়াই ভালো ছিল নাক” _ ভাবলে সে, * '্দারয্লার 
দানো” জিনিসটা কাঁ কে জানে, হরণ করে আদৌ লাভ হবে কিনা ঠিক নেহী। কিন্তু সংযোগ 
ততক্ষণে ফসকে গেছে এখন ক্রিস্টোর কাছ থেকে খবর না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। 


কিস্টো ভেবোছিল, সালভাতর তার কাছে এসে বলবেন, পক্রিস্টো, তুই আমার জাঁবন 
বাঁচয়েছিস। এবার তোর কাছ থেকে আমার লকোবার কিছ নেই! চল্‌ তোকে '“দানোঃ 
দেখাব! 
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কিনতু তেমন কোনো লক্ষণ সালভাতর দেখালেন না। প্রাণলাভের জন্য 'ক্রিস্টোকে প্রছুর 
পরস্কার দিয়ে নিজের বৈজ্ঞানিক কাজে ভুবে রইলেন 'তাঁনি। 

সময় নম্ট না করে ক্রিস্টো চতুর্থ দেয়াল আর গোপন দরজাটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল! 
অনেক প্রচেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত রহস্যটা সে ভেদও করলে একাঁদন দরজাটা হাতড়াতে হাতড়াতে 
ছোটো একটা ফুলো মতো কী হাতে ঠেকল। সেটা টিপতেই হঠাৎ খুলে গেল দরজাটা । লোহার 
1সম্দহকের পাল্লার মতো ত ভার আর পেল্লায়। ক্রিস্টো চট করে ভেতরে ঢুকতেই ঝট করে সেটা বন 
হয়ে গেল। হতভন্ব ক্রিস্টো তন্নতন্ন করে খ+জে সবকটি ফুলেতে টিপে দেখল, দরজা কিন্তু খুলল না। 

পনজেই ফাঁদে পড়ে গেলান” - গজগ্রজ করলে ক্রিস্টো? 

কু করবার িছর ছিল না] তাই সালভাতরের এই শেষ, অদৃশ্য বাগানটাই সে দেখবে 
ঠিক করলে। 

প্রচ্ড ঝোপঝাড়েভরা বাগান সেটা, দেখতে একটা গহ্রের অতো, কৃত্রিম পাহাড়ের উচু 
দেয়ালে চাঁরাদকে ঘেরা | শব তরঙ্গের ভাক নয়, বালির ওপর নদাঁড়র সড়সড়ানিও বেশ শোলা 
যাচ্ছল। 

এথানকার গাছপ্যলাশ্পরলো সব সেই ধরনের যা সৌদা মাটিতে গজায় বড়ো বড়ো গাছ 
ভেদ বরে রোদ নামে না চে, তলায় অজস্র প্রত্রবণ। ডজনখানেক ফোরারায় জল [ছটচ্ছে, 
আর হয়ে আছে বাতাস। 'মাঁসাসাঁপর ভাঁটি অণ্চলের মতো জায়গাটা স্যাঁতসেশতে। বাগানের 
মাঝখাশে সমতল ছাদের একাট ছোট্র পাথরে বাঁড়ি। দেয়ালগ্লে সব লতায় ঢাকা, জানলার 
সবরজ খড়খাঁড় বন্ধ, মনে হয় কোনো লোক থাকে না এখানে। 

বাগানের প্রান্ত পর্যন্ত এগদলো ক্ুস্টো। বাগান আর উপসাগরের মাঝখানকার দেয়ালটার 
কাছে দেখা গেল প্রকাণ্ড একটা চৌকো সবইমিং পল, চ্ারাদকে গছ বসানো, আয়তনে অন্তত 
পাঁচশ বগঁমটার, গভারতায় পাঁচ মিটারের কম নয়| 

ক্রিস্টো কাছে আসতেই কী একটা প্রাণী সভয়ে ঝোপ ছেড়ে ঝাঁপরে পড়ল প্লে, ছিটকে 
উঠল জল। দরদ বুকে খেমে গেল ক্রিস্টো। ও-ই বটে! “দরিগার দানো” | শেষ পর্যন্ত ক্রিস্টো 
তাকে দেখতে পাবে তাহলে। 

কাছে এসে স্বচ্ছ জলে তাকিয়ে দেখলে ত্রিস্টো 

গরলের তলে শ্বেত পাথরের পাটার ওপর বসে আছে একটা মস্ত বানর | কিছ;টা ভয় আর 
কিছন্টা কৌতৃূহলে সে জলের তল থেকে চৈয়ে দেখছিল 'ক্রস্টোর দিকে। বিস্ময়ে ক্রিস্টো কূল 
পাচ্ছিল না: জলের তলে নিশ্বাস নিচ্ছে বানরট্য, ওঠা-নামা করছে তার বক। 

অবাক হয়ে ত্রিস্টো আপনা থেকেই হেসে উঠল: যে দালো”র ভয়ে জেলেরা মরছে, সে 
কনা এক স্থুল-জলবাসাঁ বানর | “কা না ঘটে দ্নানয়াস্” - ভাবল সে! 

খযশি হয়োছল ক্রিস্টো, শেষ পর্যন্ত সবকিছই ওর দেখা হল। কিন্তু সেই পনঙ্গে হতাশও 
লাগল, প্রত্যক্ষদশাঁরা যে বর্ণনা দেয়, বানরটা মোটেই সেরকম পৈশাচিক নয়। ভয়ে লোকে কাঁ 
না দেখে। 
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'কিস্তু এবার ফেরার কথা ভাবতে হয়! দরজার কাছে ফিরে এল ক্রিস্টো, বেড়ার কাছে সন্ত 
এক গাছে উঠে লাফ দিলে উ*চু দেয়ালটা থেকে । পা ভাঙারও পরোয়া করলে ন্য! 

মাটি থেকে দাঁড়িয়ে উঠতেই শোনা গেল সালভাতরের গলাঃ 

পক্ুষ্টো, কোথায় তুই 2” 

পথের ওপর পড়ে থাক একটা জাঁচড়া নিয়ে শুকনো পাতা সরাতে লাগল ক্রিস্টো। ধললে: 

“আমি এইখানে । 

গল: ক্রিস্টো, যাই" - পাহাড়ের গায়ে গোপন দরজাটার কাছে এসে বললেন সালভাতর, 
“দেখে রাখ, দরজাটা খোলে এইভাবে খসথসে দরজাটার ওপরক্যর সেই ফুলোটা টিপলেন 
সালভাতর, যা ক্রিস্টযে আগেই জানে 

ভাবলে, “্ডাত্তারের একটু দেরি হয়ে গেছে! দানো'কে আমি আগেই দেখে নিয়েছি 

বাথানে ঢুকল দর'জনে। লতায় ঢাকা ব্যড়িটা ঘরে সালভাতর এঁগঘে গেলেন সুইমিং 
পরলটার দিকে। বানরটা তখনো বসে আছে জলের তলে, ভুড়ভুঁড়ি ছাড়ছে। 

বিস্ময়ের শব্দ করে উঠল ক্রিস্টো, যেন জানসটা সে এই প্রথম দেখল। কিনতু তার পরেই 
সাতটি করেই অবাক হতে হল তাকে। 

বানরটার দিকে কোনো মন দিলেন না সালভাতর, শহর হাত নেড়ে যেন ওটাকে সরে যেতে 
বললেন। বানরটাও ভেসে, ওপরে উঠে গা ঝাড়া দিলে, তারপর চৈপে বসল একটা গাছে? 
সালভাতর নিচু হয়ে ঘাসের মধ্যে ললকানো একটা ছোট্ট সঞ্চজ পাতে জোরে চাপ দিলেন। একটা 
চাপা শব্দ শোনা গেল, পরলের চার পাশ দিয়ে খালে গেল কতকগুলো হ্যাচ, মাঁনটখানেকের 
মধ্যেই অদশ্যে হল সমস্ত জল। কোথেকে বোরয়ে এল একটা লোহার গিসপাড়, নেমে গেছে তা তল 
পযন্তি। 

গ্চলং ক্রিস্টো 1 

পুলের নিচে নামল তারা । একটা পাটায় চাপ দিলেন সালভাতর, সঙ্গে সঙ্গেই পুলে 
মাঝখানে এক বর্খমটার চওড়্য একটা নতুন হ্যাচ খুলে গেল। সেখান থেকে লোহার ?সশাঁড় 
নেনে গেছে মাটির কোন অতলে। 

সালভাতরের প্ছেন পেছন সেটা বেয়ে নামতে লাগল ক্রিস্টো। নামল অনেকক্ষণ ধরে। হ্যাচের 
মধ্যে দিয়ে ফিকে আলো আসছিল নিচে, আঁচবে সেটাও ফুরিয়ে গেল। চারাঁদক থেকে তাদের 
ঘিরে ধরল জন্ট অঞ্ধকার। শধর পদশব্দের একটা ফাঁপা প্রতিধ্বনি উঠাঁছল ভূগভে'র করিডরে। 

“হোঁচট খাস নে জিন্টো, প্রায় এসে গেছি)? 

থেনে দের;ল হাতড়্তে লগলেন সংলভতর। সযইচের শব্দ হল, জলে উঠল ঝলমলে 
আলো | দেখা গেল ত;রা দাঁড়য়ে আছে একটা চুনা পাথরে গবহায়, সামনে একটা ব্রোঞ্জের দরজা, 
তাতে িংহের মদখ থেকে ঝুলছে কড়া। একটা কড়া টানলেন সালভাতর। ভারি পাল্লাটা 
আলগোছে খ্বলে গেল, অন্ধকার একটা হলে ঢুকল ওরা! ফের সহইচের শব্দ হল] অন্বচ্ছ একটা 
গোলাকার বাঁততে আলো হয়ে উঠল বিস্তীর্ণ গনহাটা, একটা দেয়াল তার কাচের। জারেকটা 
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স্ইচ টিপলেন সালভাতর, গুহা ঢেকে গেল অন্ধকারে আর কাচের ওপাশের এলাকাটা সস্প্ট 
হয়ে উঠল জোরালো সার্চ লাইটে। মনে হল সেটা যেন একটা প্রকান্ড ত্যাকুয়ারিয়ম, অথবা 
সমদদ্রের তলদেশে কাচের একটা বাড়ি। মাটি থেকে উঠেছে সামনীদ্রক উন্তিদ, প্রবালের ঝাড়, 
ছলবালয়ে উঠছে মাছ। হঠাৎ ক্রিস্টোর চোখে পড়ল ঝোপঝাড় থেকে বোরয়ে আসছে মানদষের মতো 
দেখতে একটা প্রাণী, দই চোখ তার 1ঢপ-টিপ, বড় বড়ো ব্যাঙের মতো পায়ের পাতা | গায়ে 
নীলাভ রূপোলী আঁশ! ক্ষিপ্র সাঁতার দিয়ে প্রাণীটা উঠে এল কাচের দেয়ালের কাছে। সালভাতরের 
উদ্দেশে মাথা নেড়ে, দরজা খুলে, একটা আবদ্ধ কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। দ্রুত 
নিঃদতি হয়ে গেল কামরার জল। তখন অন্য দরজা খঃলে প্রাণাঁটা এসে দাঁড়াল গনহায় ? 

সালভাতর বললেন, “চশমা, দ্তানা খনলে ফেল।” 

বাধ্যের মতো অজানা প্রাণীটা চশমা, দস্তানা খুলতেই ক্রিস্টো দেখলে সামনে তার দাঁড়িয়ে 
আছে সবকুমার এক তরদ্ণ| 

“আলাপ করে নে! এ হল ইকাঁথয়াপ্ডর, অথবা মংস্যপুরদষ, কিংবা উভচর, এই হল 
“দারয়ার দানো"।' পাঁরচয় দলেন সালভাতর। 

অমায়িক হেসে তরদণ হাত বাড়িয়ে দিলে ক্রিস্টোর দিকে স্প্যানিশ ভাষায় বললে: 

“নমপকার 

নারবে করমর্দন করলে ক্রিস্ট্যে। বিস্ময়ে তর মুখে কথা ফুটল না! 

ইকায়াশ্ডরের নিগ্রো চাকরাটর অস:খ করেছে' _ বললেন সালভাতর, পদন কয়েকের 
জন্যে তুই ইকথিয়াণ্ডরের কাজ করাব! যাঁদ ঠিকমতো করতে পারস তাহলে এখানেই তোর পাকা 
চাকরি হবে। 

নারবে মাথা নাড়লে ক্রিস্টো। 


ইকথিয়াপ্ডরের একদিন 


তখনো রাত, তবে ভোর হতে বাকি নেই। 
উষ্ণ আর্্র বাতাস, স্যাগ্নেনলয়া, টিউবরোজ, মিনোনেটের গন্ধে ভরা | একটি পযতাতেও 
কাঁপন নেই! চারাঁদক স্তব্ধ! বাগানের বাল:ঢালা পথ দিয়ে হাঁটছে ইকাঁথয়াণ্ডর। কোমরের বেল্ট 
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থেকে দ্দলছে ছোরা, চশমা, হাত-পায়ের দস্তানা _ তার ব্যাঙের থাবা” | শদধ পায়ের তলে 
মরডমনঁড়য়ে উঠছে শাঁখের গ:ড়ো। রাস্তা প্রায় চোখেই পড়ে না। ঝোপঝাড়গরলো আন্দাজ করা 
যায় তাদের নিরাকার কালো কালো ছোপ দেখে! কুয়াশা উঠছে জলাশয়গরলো থেকে। মাঝে মাঝে 
একএকটা ভাল সরিয়ে দিচ্ছে ইকাথয়ান্ডর _ শিশির ঝরে পড়ছে তার চুল আর তণ্ত 
গালে। 

ভাইনে একটা খাড়া মোড় নিয়ে পথটা নেমে গেছে ঢালতে | বাতাস হয়ে উঠছে আরো 
তাজা আর সোঁদা | পায়ের নিচে পাথরের পাটাগ্লো টের পেল ইকাথয়াণ্ডর, গাঁত কামিয়ে থেমে 
গেল সে। ধীরেসংস্ছে পরলে তান চশমা, হাত-পায়ের দপ্তানা। ফুসফুস থেকে সমস্ত দিশ্বাস বার 
করে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে! একটা তাজা আমেজে ছেক্সে গেল তার দেহ, ঠাণ্ডা স্পর্শ 
লাগল কানকোয়, তালে তালে তা এখন ওঠা-নামা করতে শর করেছে, মান্য পাঁরণত হয়ে গেছে 
মাছে। 

হাতের কয়েকটা সঃপটে একেবারে তলে নেমে এল ই্কীথয্লান্ডর ! 

পরিপূর্ণ অস্বকারেও সাতিরাতত তার একটুও অসযাবধা হচ্ছে না। হাত বাড়িয়ে সে পাথরে 
দেয়ালে একটার পর একটা লোহার আটা ধরে চলে যায় জলভরা টানেলটা পর্যন্ত। সামনে থেকে 
আসা ঠাণ্ডা স্রে'ত উীজয়ে সে হাঁটে। পায়ে ধান্কা দিয়ে উঠে আসে ওপরে, গরম জলের জ্রোত 
সেখানে । বাগানের তপ্ত জল টানেনের ওপর দিকটা দিয়ে বয়ে যাগ্র খোলা সাগরে এবার 
ইকািয়াপ্ডর প্রোতে গা ভাসাতে পারে। বযকে হাতজড়ো করে চিত হয়ে সে ভেসে যায় মাথা 
এগয়ে দিয়ে। 

শেধ হয়ে আসছে টানেল। সমদদ্রে পড়ার ম্খে শিলার ফাটল, থেকে তোড়ে বোরিয়ে আসছে 
তপ্ত স্রোত, সড়সড় করে উঠছে প্‌থর, শাখ। 

উপয্ড হয়ে ইকথিয়াণ্ডর তাকিয়ে দেখে সামনে অধ্ধকার। হাত বাড়িয়ে দেয় সো জল 
সামান্য ভাজা হয়ে উঠেছে। হতে ঠেকে লোহার গরাদে। শিকগনলো নরম প্িছল শ্যাওলা আর 
খড়খড়ে শাম্কে ঢাকা । জটিল তালাটা খেলে সে। টানেলের গোল্‌, গরাদে-দেওয়া ভারি দরজাটা 
সরে যায় ধাঁরে ধাঁরে। গহবরে বোরয়ে আসে ইকাঁথয়াণ্ডর, পেছনে বন্ধ হয়ে যায় দরজা । 

খেলা সাগরে রওনা দেয় উভচর মানঘ, হাতে পায়ে জল কাটে। এখনো সবই অস্ধকার। 
অম্ধগভীরে কোথাও কোথাও ঝলসে ওঠে নকটিলযাঁসর নীলাভ ফুলাক, জোঁল-মাছের লালচে 
আনা! তবে শীগগিরই ভোর হবে, আলো-দেক্সা জীবগ্লো একের পর এক নাবিয়ে দেৰে তাদের 
বাতি। 

ক'নকোয় হাজার হাজার সংই ফেটার অনবভূতি ইকথিয়াণ্ডরের। কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতো 
তার মানে পাথরে অভ্তরীপটা পৌঁরয়ে সে কাদা, বালি আর নানা রকম আবর্জনাভরা 
জলভ্রোতটায় এসে পড়েছে । একটা নদী এখানে এসে মিলেছে সাগরে । জল লোনা নয়। 

“সত্যি, নদীর মাছেরা এই রকম অলবণাক্ত ঘোলা জলে থাকে কাঁ করে' _ ভাবলে 
ইকথিয়াপ্ডর, “ওদের কানকোগনলো নিশ্চয় গাঁল কাদা টের পায় না 
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একটু ওগরে উঠল ইকথিয়াপ্ডর, সোজা বাঁক নিলে ডাইনে, দক্ষিণের দিকে, তায়পর নামতে 
লাগল গভীরে । জল এখানকার পাঁরত্কার। ঠাণ্ডা একটা স্রোতের মধ্যে পড়ল সে! তাঁর 
বরাবর দাঁক্ষণ থেকে উত্তরে এটা চলে গেছে পারানা . নদীর সঙ্গম পযন্ত, ঠাণ্ডা প্রোতটা 
এখানে ধাক্কা খেয়ে বেকে যায় প্ৰবের দিকে। প্রোতটা এমাঁনতে অনেক গভারে, তবে 
ওপরকার সাঁমাটা সাগর পচ্ঠে থেকে মাত্র পনের-কুঁড় টার নিচে। ফের এবার স্রোতে গ্রা 
ছেড়ে দিতে পারে ইকথিয়ান্ডর _ খোলা সমদদ্রে অনেক দূর তা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। 

একটু চোখ বূজলেও ক্ষতি নেই। বিপদ নেই কছন এখনো অস্বকার, সঙ্দদ্রের হিংস্র 
প্রাণীরা এখনো ঘরমচ্ছে। সূর্য ওঠার আগে একটু গাঁড়য়ে নিতে কাঁ আরাম। চামড়ায় টের পাওয়া 
ধায় বদলিপ্নে যাচ্ছে জলের তাপমাত্রা, প্রোতের বারা। 

কানে লাগে চাপা, ঝনঝনে শব্দ _ আরো, আরো। ওটা নোগরের শেকলের শব্দ! 
ইকথিয়াপ্ডরের কাছ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে মাছ-ধরা জাহাজগদলো নোঙর তুলছে! 
সকাল হতে আর বাটিক নেই! আর এ যে বহ দূরের তালমাপা গণজন _ ওটা হল বৃটিশ জাহাজ 
হরোক্ত্'এর হীর্জনের আওয়াজ _ মস্ত এই জাহঃজটা চলাচল করে বফ্লেনাস-আইরেস আর 
'িভারপনলের মধ্যে এখনো ওটা চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, কিন্তু শোনা যাচ্ছে কী স্পষ্ট ! 
সম্দদ্রের জলে ধ্যানর গাঁতবেগ যে সেকেন্ডে দেড় হাজার মটার| রাত্রে কা সর্দর দেখায় “হরোক্স” 
জাহাজকে _ ঠিক যেন এক ভাসম্ত শহর, আলোয় আলোময়। তবে রাত্রে ওটাকে দেখতে হলে 
সন্ধে থেকেই পাড়ি দিতে হয় খোলা সাগরের অনেকখানি । বযয়েনাস-আইরেসে ওটা আসে 
প্রভাতী সূর্যের আলোয়, নিজের বাতিগলো তখন ওর নেভানো। না, আর মলে চলবে না। 
ওর প্রপেলার, ইপঞ্িন, আলো, আর দ্যান দিয়ে 'হরোক্ শীগগরই সমদদ্রের সব বাসিন্দাদের 
জাগিয়ে দেবে। নিশ্চয় “হরোক্” আসার খবর সবার আগে ডলফিনরাই টের পেয়েছে, মিনিট 
কয়েক আগে যে একটা হালকা তরঙ্গে ইকাথয়াণ্ভর সচাঁকত হয়ে উঠোছিল, সেটা ওদেরই কীর্তি 
নিশ্চয় ওরা এতক্ষণ জাহাজের দিকে সাতরাতে শর; করেছে। 


চাঁরাদক থেকে শোনা গেল জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ, জেগে উঠছে বন্দর আর খাঁড়। চোখ 
মেলে ইকাঁথয়াপ্ডর, মাথা নেড়ে শেষ তন্দ্াটুকুও যেন ঝেড়ে ফেলে, হাত-পা নেড়ে উঠতে থাকে 
জলের ওপরে 

সম্তপ্পণে সে মাথা তোলে, তাকিয়ে দেখে! না, আশেপাশে নৌকো কি জাহাজ কিছ নেই! 
জলের ওপর কোমর পর্যন্ত উঠে সে ধারে ধাঁরে সাঁতরাতে থাকে পা দিয়ে! 

জলের ওপর নিচু দিয়ে উড়ছে বাঁল হাঁস আর গাঙাীঁচল। মাঝে মাঝে তাদের বক কি পাখার 
ছোয়ায় গোল গোল [িরতিরানি ছাড়িয়ে পড়ছে জলের ওপর| গাওচিলগদলোর ডাক শরনে মনে 
হয় শিশনর কান্না! বিশাল ভানা মেলে, হাওয়রর ঝড় তুলে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা 
তুষারধবল আ্যালবাট্রস। বিশাল ভানার ওপরটা তার কালো, লালচে চু হল;দে শেষ হয়েছে; 
কুমলা রঙাপা।. উড়ে গেল সে খাঁড়ির দিকে! একটু ঈর্ষা ভরেই ইকথিয়ান্ডর ওকে তাকিয়ে 
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তাকিয়ে দেখলে। দই পাখার প্রসার চার মিটারের কম নয়। কীঁ ভালোই হত অমন পাখা 
পেলে! 

পাশ্চমে রাত ল্কচ্ছে দুর পাহাড়গলোর পেছনে । লাল হয়ে উঠছে পনব। সমদদ্রের বকে 
আবছা তরঙ্গ, তাতে সোনালাঁ ছটা। ওপরে ওড়া সাদ্য গাওচিলগ্লো হয়ে উঠছে গোলাপী 1 

সমদদ্রের ফ্যাকাসে জলে নাঁল-ফিরোজী নন্ত্রা! বাতাসের প্রথম ঝাপটার স্বাক্ষর। নাল 
নন্ত্রাগন্লো বড়ো হয়ে উঠছে, জোর বাড়ছে বাতাসের। বালঃময় তটে দেখা 1দচ্ছে তরঙগভঙ্গের 
প্রথম হলবদ-সাদা ফেনা । তাঁরের কাছে জল হয়ে উঠছে সবজ। 

কাছিয়ে আসে প্রো একদল মেছো জাহাজ। বাবার দেশ আছে লোকের চোখে যেন না 
পাঁড়। ইকথিকাণ্ভর জলের গভীরে ডুব য়ে ঠাশ্ডা প্রোতটায় গিয়ে পড়ল। ভেসে যেতে লাগল 
সে তাঁর থেকে দরে, পদবের দিকে, খোলা সাগরে। চারাদকেই সমদদ্র-গভারের নীল-বেগবনী 
অধ্ধকার। সাঁতরে যাচ্ছে মাছ, মনে হয় ভোরাকাটা, কালচে বদটদার, জহলজহলে সবযজ 
তাদের রও] লাল, হলহ্দ, বাসস্তী, বাদামী বরঙের মাছগএলোকে মনে হয় ঝাঁক-বাঁধা 
প্রজাপতি। 

ওপর থেকে গনরঃগ্র আওয়াজ আসে, জল হয়ে ওঠে অন্ধকার | নিশ্চয় নিচু দিয়ে উড়ে 
গেল কোনো সামারক সী-প্লেন। 

একবার এমাঁন একটা সী-প্লেন নেমোছল জলে। ইকাঁৎক্মণ্ডর টপিছপি তার লোহার 
ক্লোট-টা ধরে উসক দিতে গিয়োছল এবং... আরেকটু হলেই প্রাণাট তার যেত। হঠ্যৎ স্টার্ট 
নিলে সাঁ-প্লেন, মিটার দশেক উ“চু থেকে উল্টে পড়ে ইকাঁথয়াশ্ডর। 


মাথা তুললে ইকথিগ্ান্ভর | সূর্য প্রায় মাখার ওপরেই । দনপদর হয়ে আসছে। জলের 
উপারভজগটা এখন আর তৈমন আয়নার মতো নয় যাতে চড়ার পাথর, বড়ো বড়ো মাছ, 
থোদ ইকথিগ্াপ্ডরকেও চোখে পড়বে। সে আয়না এখন বেঁকে গেছে, আবিরাম বদলে 
যাচ্ছে। 

ওপরে উঠে এল ইকাঁথয়াণ্ডর, চারিদিকে তরন্বের দোলা জল থেকে চেয়ে দেখল সে, উঠল 
ঢেউয়ের চুড়োয়, ফের নেমে এল, আবার উঠল! আরে, কী শর হয়েছে এখন ] তারের তরঙঈগভঙ্গ 
এখন গর্জন তুলেছে, ছিটকে ফেলছে ননাড়পাথর। উপকূলের জল হয়ে উঠেছে হলবদ-সবজ। 
চড়া হাওয়া বইছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। বেড়ে উঠছে ঢেউ। চুড়োয় তাদের সাদা সাদা ফেনা। অনবরত 
জলের ছটে লাগছে ইকথিয়াপ্ডরের গায়ে, ভালো লাগছে তার 

“আচ্ছা, এট্রা কেন মনে হয় বলো ত্যেঃ _ ভাবলে ইকািয়াপ্ডর “ঢেউয়ের মুখোমনখ 
সাতিরালে মনে হয় ওটা কালচে-নাঁল, আর পেছনে তাকালে দেখা যায় সাদা ? 

ঢেউয়ের চুড়ো থেকে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক মাছ! কখনো উঠে কখনো নেমে ঢেউয়ের চুড়ো 
আর থাদগ্ররলো এাঁড়য়ে উড়ন্ত মাছেরা শত শত মিটার উড়ে গিয়ে ডুব দিচ্ছে, ফের লাফিয়ে উঠছে 


৪৬ 8 


জল থেকে। কেদে কেদে পাক খাচ্ছে সাদা গ্াঙচিল। বাতাস কেটে যাচ্ছে সবচেয়ে দ্রতগাতি 
পাখি _ ফ্রিগেট। মস্ত বাঁকা ঠোঁট, তীঁক্ষণ নখর, সবহজ ধাতৰ ঝলকের গাড় বাদামী পালক আর 
কমলা রঙের খাঁলওয়ালা এ ফ্রিগেট হল মন্দা। আর একটু দূরে এ যে সাদা 
ফ্রিণেট _ ওটা মাদী। 'টিলের মতো ওটা ঝনপ করে পড়ল জলে, মহূর্তের মধ্যেই উঠে 
এল তার বাঁকা ঠোঁটে নঁল-রদপোলাী মাছ কামড়ে। আ্যালবাট্রসগদলো উড়ছে, তার মানে ঝড় 
হবে। 

ঝড়ো পাখিগরলো নিশ্চন্ন এর মধ্যে উড়তে শহর করেছে কগ্ভরা মেঘের দিকে। সবদাই 
এরা গান খায় বজের মুখে । অন্যাদকে আবার ছোটো জাহাজ আর পাল-তোলা নৌকোগল্যে 
প্রাণপণে ছুটতে শর? করেছে তীরের দিকে। 

চাঁরাদকেই সবুজাভ গোধাঁলি, তাহলেও প্রকাণ্ড উতজবল হোপটা দেখে জলের তল থেকেই 
ঠাহর করা যায় সূর্য এখন কোথায়! দিক নির্ণয়ের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। মেঘে সূর্য ঢাকা 
পড়ার আগেই চড়ায় পেশীছনো চাই, নইলে দ্প7রের খাওয়াটা মাঠে মারা যাবে। আর খিদে 
তো পেয়েছে অনেকক্ষণ থেকেই] অন্ধকার হয়ে গেলে চড়া বা ভূগর্ভ শৈল, কোনোটাই 
ঠাহর করা যাবে না। প;রোদমে হাত-পা চালাতে লাগল ইকথিয়াণ্ডর _ ব্যঙ যেভাবে 
সাঁতরায়? 

মাঝে মাঝে চিত হয়ে সে নিরেট নীল-সবদজ আধো আঁধারির মধ্যে তার পথ যাচাই করে 
নিচ্ছিল প্রায় অলক্ষ্য সূর্যের আভাটা দেখে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখাঁছল সামনে, দেখা যাচ্ছে 
কি চড়াটা ? নিজের কানকো আর চামড়ায় সে টের পাচ্ছিল যে জল বদলে যাচ্ছে: চড়ার কাছে 
জল তেমন ঘন হয় না কিন্তু লবগ্াক্ত, আন্ত্রজেন সেখানে বোঁশি, জল হালকা, আরাম দেয় জলটা 
একটু জিভে চেখে দেখল সে। অভিজ্ঞ নাবিক এই ভাবেই চেখে দেখে বলতে পারে তার চেনা 
স্থলভূনি কাছে এসেছে কিনা। 

ক্রমে কমে ফরসা হয়ে এল। ভাইনে বাঁয়ে জলতলের পাহাড়গ্লোর পাঁরচিভ চেহারা টের 
পাচ্ছিল সে। মাঝখানে তাদের অল্প মালভূম; তারপর পাথরের প্রাচীর! এ জায়গাটাকে 
ইকাঁথয়াপ্ডর বলে তার জলতলের আশ্রয়, প্রচণ্ড ঝড়েও এ জায়গাটা থাকে শাস্ত। 

কত মাছই না এসে জটেছে এই জলতলের আশ্রয়ে ! গিজাঁগজ করছে চারিদিকে । হলদে 
লেজ আর পেটের মাঝখান দিয়ে টানা হলদে ডোরার কুঁচো মাছ, কারো বা আবার বাঁকা বাঁকা 
কালো ডোগ্না, কেউ লাল. কেউ ফিরোজা, কেউ নীল। হঠাৎ উধাও হয়ে যায় তারা, আবার তেমান 
হঠাৎ আবিভূতি হয় যথাস্থানে । ওপর থেকে দেখা যায় চাঁরাদিকে কিলাবলং করছে মাছ, কিন্তু 
নিচের দিকে কেউ কোথাও নেই। সেটা কেন তা অনেকক্ষণ ধরতে পারে [নন ইকাথয়াণ্ডর! তারপর 
একবার িনজেই একটা মাছ ধরেছিল সে। আকারে সেটা তার হাতখানার মতো, কত্ত আয়তনে 
একেবারে চ্যাপ্টা। তাই ওপর থেকে তাদের ঠাহর হয় না। 

এইবার .দিবাহার। খাড়াই শিলাটার কাছে সমভূমি জারনগাটায় ঝিনুক আছে অনেক। সেখানে 
গিয়ে গা এীলয়ে দেয় ইকাথিয়াশ্ডর, খোলা ভেঙে ভেতরকার শাঁদ একটার পর একটা মদখে 
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পরতে থাকে, তারপর ঠোঁট সামান্য ফাঁক করে বার করে দেয় লোনা জলা খাদ্যের সঙ্গে ছটা 
সামনীদ্রক জল অবশ্য পেটে যায়, কিন্তু ওটা ওর অভ্যেস হয়ে গেছে। 

ঢার়াদকে তার জলজ উদ্ভিদ - আগ্াারের সচ্ছদ্র ছোটো ছোটো সবদজ পাতা, দৈক্ত্িকান 
কাউলেরপের শ্যমল পালক-পল্পব, নরম গোলাপী “আলগে”। আজ শকন্তু সবই দেখাচ্ছে ধূসর- 
কৃ, গোধূলি রঙা জুল, ঝড় ফ:সেই চলেছে। মাঝে মাঝে ফাঁপা আওয়াজ ভেসে আসে বজ্র 
ওপর দিকে চেয়ে শয়ে আছে ইকাথয়াণ্ডর 1 

হঠাৎ অমন আঁধার হয়ে উঠল কেন £ মাথার ওপর দেখা দিল কালো একটা ছোপ। কাঁ 
ওটা £ খাওয়া হরে গ্সিয়েছিল। এখন ওপরে একটু উ-ীক দেওয়া যায়! খাড়াই পাহাড়টা বেয়ে 
সন্তর্পণে ইকাঁথয়ান্ডর এগনল মাথার ওপরকার কালো ছোপটার দিকে দেখা গেল জলের ওপর 
এসে বসেছে টীবশাল এক অ্যালবাট্রস। ওর কমলা রঙের পাদদটো একেবারে ইকথিয়াণ্ডরের 
হাতের নাগ্রালেই। হাত বাড়িয়ে সে পাদুটো চেপে ধরল। ভয় পেয়ে পাখিটা প্রকাণ্ড ভা মেলে 
উড়তে শ:রএ করল, জল থেকে টেনে তুলতে লাগল ইকাঁথয়াণ্ডরকে। কিন্তু জল ছাড়াতেই বতাসে 
ভারি হয়ে উঠল ইকথিয়ান্ডরের শরার। ইকাঁথয়াণ্ডর সমেত ফের ঝ:প করে জলে পড়ল পাখিটা, 
তার বিশাল নরম বকের তলে ঢাকা পড়ল ইকথিয়'্ডর| তবে ওর লাল চণ্হর ঠোকর খাবার 
ইচ্ছে ছিল না ইকাথিয়াণ্ডরের | ডুব দিয়ে সে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ফের উঠল অন্য একটা 
জায়গায়! পুবের দিকে উড়ে গেল আ্যালবাট্রস, হারিয়ে গেল পাহাড়প্রমাণ ঢেউয়ের 
আড়ালে। , 

ত্াপ্ততে চোখ কজে চিত হয়ে শয়ে আছে ইকথিয়াশ্ডর! ঝড় কেটে গেছে। পবের দিকে 
অনেক দূরে কোথায় শোনা যাচ্ছে মেঘের ভাক। আর অঝোরে বৃষ্টি হনমেছে এাদকটায়। 
অবশেষে চোখ মেললে সে, জলের ওপর আধখানা শরার ভুললে, তাকিয়ে দেখলে চরিদিকে। 
মস্ত এক ঢেউয়ের মাথায় উঠল সে। চারাদিকের আকাশ, সমদদ্র, হাওয়া, মেঘ, বান্টি, 
ঢেউ - সবাঁকছই এক দসক্ত কুণ্ডলীতে একাকার হয়ে গোঁগোঁ, শনশন গন করে উলেছে। 
চেউয়ের মাথায় ক:কড়ে উঠছে ফেনা, ঢেউয়ের পাশ ?দয়ে রাগে নেমে আসছে সাপের মত্যে। 
ফঃসে ফুসে উঠছে জলের পাহাড়, ভেঙে পড়ছে, আবার মাথা তুলছে। ঝমঝম করছে বাঁষ্ট, 
শনশন করছে অশান্ত হাওয়া | 

পার্থিৰ লোকের যাতে ভয়, তাতেই ইফাঁথয়াণ্ডরের আনন্দ! আঁবাশ্যি হ:শিয়ার খাকা 
দরকার, জলের পাহাড় আছড়ে পড়তে পারে তার ওপর! তবে ঢেউ ইকাঁথয়্াপ্ডর সামলাতে পারে 
মাছের চেয়ে খারাপ নয়। শদ্ধ7 ওদের রকমটা জানা দরকার । কোনো ঢেউ কেবল ওপর লাঁচে 
দোলায়, কোনোটা আবার ছ্ড়ে ফেলে দেয় চ্যা-দোলা করে| জলের নিচে কী ঘটে সেটাও 
তার জানা আছে। জানে যে ঝড় থেমে গেলে প্রথমে অদশ্য হয় ছোটো ঢেউ, তারপর 
বড়োখরলো, তবে মাপা তালের স্ফাঁতিটা থেকে যায় অনেকক্ষণ। তারের তরগভঙ্গে হলটোপরট 
করিতে তার ভালো লাগে, যাঁদও জানত যে তাতেও বিপদ আছে। একবার তরহ্গ তাকে , হঠাৎ 
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উল্টে দেয়, সমদদ্রতলে চোট লাগে মাথায়, জ্ঞান হারায় সে। সঃধারণ লোক তাতে ভাঁলয়ে যেত, 
কিন্তু জলের তলেই সমস্থ হয়ে ওঠে সে! 

বৃষ্টি থেমে গেল। বজ্-ঝড়ের মত্যে সেটাও চলে গেল প্ববের কোন একটা দিকে। দিক 
বদলালে হাওয়া। গ্রাঁন্মমণ্ডলীয় উত্তর থেকে ভেসে এল গরম আমেজ। মেঘের ফাঁকে দেখা 
দিল নাল আকাশের গা! ন্যেদ আছড়ে পড়ল ঢেউয়ে। দাক্ষিশপূর্বের তখনো গোড়া 
আকাশে ফুটল দণ্খানা রামধন;। সাগরকে এখন আর চেনা যায় না। এখন সে আর 
সীসার মত্যে কালো নয়, নাল; যেসব জনয়গায় রোদ এসে পড়েছে সেখানে জব্লজবলে 
সবজ। 

সূর্য! একমহৃতেই আকাশ আর সাগর, তাঁর আর দুরের পাহাড় হয়ে উঠল একেবারে 
অন্যরকম | ঝড়বৃষ্টির পর কাঁ অপরুপ হালকা আর্র বাতাস ! কখনো বুক ভরে সমদদ্রের নির্মল 
বাতাস টনে ইকথিয়া্ডর, কখনো জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয় কানকো 'িয়ে। মাননষের 
মধ্যে একা ইকাঁথিয়ান্ডরই জানে কাঁভাবে ঝড়ব্ণষ্ট বজ্রে তরঙ্গে একাকার হয়ে যায় সমদ্দ্র 
আকাশ, জল ভরে ওঠে আন্্রজেনে। সমস্ত মাছ, সমস্ত সামাদক জাঁব তখন চাঙ্গা হয়ে 
ওঠে! 

ঝুড়ের পর সামাদ্রক জঙ্গলের ঝোপ অ:র পাথরের ফাটল থেকে প্রবাল আর স্পঞ্জের 
ঝাড় থেকে প্রথমে বেরিয়ে আসে ছোটো মাছের, তাদের পেছন গেছ; আসে গভারে লাঁকয়ে 
থাকা বড়ো মাছগুলো | আর সব শেষে, তরঙ্গ একেবরে থেমে যাবার পর আসে নরম 
ক্ষাণপ্রাণ জোল-মাছ। স্বচ্ছ প্রায় নির্ভার চিাঁড়, পা্পতা, স্টেনোফোরা, সেস্টাস 
ভেনোরস। ূ 

রোদ এসে পড়ল তরঙ্গে; সঙ্গে সঙ্গেই চারপাশের জল হয়ে উঠল সব্দজ, ঝকমক করে উঠল 
ছোটো ছোটো বহছদ, হিসহাসিয়ে উঠল ফেনা । একটু দূরে হুটোপরটি করছে ইকথিয়াপ্ডরের 
বন্ধ; ভলফিনেরা, হাসিখ্দাশ কৌতুহলী চোখে ভার দিকে চাইছে সেয়ানার মতো। জলের 
মধ্যে ঝলসে উঠছে তাদের তেলতেলে কালো পিঠ। লাফালাঁফ করছে, ঘোঁঘোঁৎ করছে, 
তাড়া করছে পরস্পরকে! হাসে ইকথিয়ান্ডর, চেপে ধরে ভলাফনদের, সাঁতরায়, ডুব দেয় 
এদের সঙ্গে। তার মনে হয় এই সদর আর ভলফিন, এ আকাশ আর সূর্য যেন তার জন্যই 
গড়া। 


নাথা তুলে চোখ কচকে সূর্যের দিকে তাকায় ইকীঁথক়াণ্ডর। পাঁশ্চমে তা ঢলে পড়ছে। 
সম্ধ্যা হবে শীর্গাগির! আজ তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার ইচ্ছে ন; তার। ঢেউয়ের দোলায় 
এমনিভাবেই. দঃলবে সে, যতক্ষণ না কালো হয়ে উঠছে নীল আকাশ, দেখা দচ্ছে 
তারা। 

তবে শাঁগাগিরই কুড়ৌম করতে তার আর ভালো লাগল না। ওখান থেকে খানিকটা দ্‌রেই 
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মারা পড়ছে ছোটো ছোটো সামঠাদ্রক জীবেরা। তাদের সে বাঁচাতে পারে। দূরের তারের দিকে 
একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে। হ্যাঁ, ওইখানে, ওই বালিয়াঁডিটার কাছে : ওইখানেই তার সাহায্য 
দরকার সবচেয়ে বেশি। তরঙগভঙ্গে ছারখার হচ্ছে ওখানটায়। 

প্রাতাটি ঝড়ের পরেকার এই উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে রাশি রাশি শৈবাল আর সাম্দাদ্রক জাঁৰ 
উতক্ষপ্ত হয় তাঁরে _ জোল-মাছ, কাঁকড়া, তারা-মাছ, এমন কি অসতর্ক থাকলে, ভলফিনও। 
জেলি-মাছ মারা যায় খবই তাড়াতাড়ি কোনো কোনো মাছ জলে ফিরে আসতে পারে বটে, 
ধকন্তু আঁথকাংশই তীরেই প্রাণ হারায়। কীকড়াগনলো প্রায় সবই জলে ফেরে । মাঝে মাঝ নিজেরাই 
তারা জল ছেড়ে উঠে আসে, তরঙগতঙ্গের কবলে পড়া প্রাণণগদলোকে খায়। ইকাথয়া্ডর এই 
হতভাগ্য জীবগনলোকে বাঁচাতে ভালোবাসে । 
* ঝড়ের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তাঁরে ঘুরে বেড়াত, বাঁচাত যাদের বাঁচান্যে সম্ভব । জলে 
ছেড়ে দেওয়া মাছগুলো যখন ফুর্তিতে লেজ নেড়ে ভেসে চলে যেত, কাত হয়ে বা চিত হয়ে 
ভাসন্ত আধ-মরা কোনো মাছ যখন শেষ পর্যন্ত চাঙ্গা হয়ে উঠত, তখন ভার খনাশ লাগত তার। 
তীরের বড়ো মাছ কুড়িয়ে ইকাঁথয়াণ্ডর তাকে হাতে করে নিয়ে যেত, হাতের মধ্যে তিরতির করত 
মাছ, ইকাথয়াশ্ডর হেসে তাকে প্রবোধ দিত, বলত আরেকটু ধৈর্য ধরতে । আবাশ্য সমন্ধে ক্ষিদে 
পেলে হয়ত এই মাছটাকেই সে খেতে পারত! কিন্তু তবে সেটা আনবার্য অভিশাপ। ডাঙ্গায় সে 
ছিল সমন্দ্রবাসীঁদের পঙ্ঠেপোষক, বন্ধন, রক্ষক। 

সাধারণত ইকথিয়্া্ডভর রওনা দিত যেমন তেমন বাড়ি ফিরত সমন্দ্রগর্ভের তলম্রোতকে 
কাজে লাগয়ে। দন্ত আজ তার অতক্ষণ জলের তলে ডুবে থাকতে ইচ্ছে হল না _ সমন আর 
আকাশ আজ বড়োই মনোহর। ডুব দিয়ে ?িছনটা ডুব সাঁতার কেটে ফের ওপরে উঠতে লাগল 
সে, পানকৌট়ি যা করে। 

রোদের শেষ ঝলকও নিতে গেন। পাশ্চিমে হলুদ এক ফাঁল আকাশ তখনো জ্‌লছে। বৃলর 
কালো ছায়ার মতো গোমড়। ঢেউগনলো আসছে একের পর এক! 

ব্তাস ঠাণ্ডা, কিন্তু জলের ভেতরটা উষ্ণ চারদিকে অন্বকার, কিন্তু ভয়ের কিছদ নেহী। এ 
সময়টা হামলা করবে না কেউ। দিনের 'হংস্র জীবেরা ঘনমিয়ে পড়েছে, গনশ্বাচরেরা এখনো 
শিকারে বেরয় নি। 


হ্যাঁ, এইটে তার দরকার। উত্তরে স্রোতটা গেছে জলপূ্ঠের খুব কাছ দিয়ে। সমদদ্রের 
অশাস্ত স্কীতিতে সেটা খানিকটা ওপর ীনচে দুলছে, কিন্তু তপ্ত উত্তর থেকে শীতল দাক্ষণের 
দিকে তার ধাঁর গতি থামে ন। আর অনেক নিচে রয়েছে উলটো প্রোভটা _ শীতল দক্ষিণ থেকে 
উত্তরে। তাঁর বরাবর অনেকক্ষণ সাঁতরাতে হলে ইকাথিয়াণ্ডর প্রায়ই এই স্রোতগন্লা কাজে 
লাগায়। 

আজ সে. অনেক দ্‌র ভেসে গেল উত্তরে। এবার এই তপ্ত ক্রোতটা তাকে পেশীছে দেবে 
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টানেলের মখে। শদধ্য একবার ঘা ঘটোছিল ঘ্ম যেন ন্য আসে, টানেলটা যেন ছাড়িয়ে না যায়। 
কখনো সে মাথার চে দুহাত জড়েন করে, কখনো কখনো দহপাশে ছাঁড়য়ে দেয় হাত; 
কখনে; ধারে ধাঁরে ছড়িয়ে আবার জড়ো করে দুই পা? এটা হল তার ব্যায়াম। স্রোত তাকে 
জাসয়ে নিয়ে যায় দাঁক্ষিণের দিকে। তপ্ত জল আর বাঁর অঙ্গ সপ্টালনে কেমন একটা প্রশান্ত 
নামে। 

ওপর দিকে চাইল ইকথিয়াণ্ডর _ সামনে যেন বৃলিকপার মতে ছোটে ছোটে তারা 
ছিটানো এক আকাশ। ওটা আর কিছনই নয়, নকাঁটলযাঁসরা তাদের ছোটো ছোটো বাতি নিয়ে 
সমপ্দরপৃষ্টে উঠে যাচ্ছে! কোথাও কোথাও অন্ধকারে দেখা যায় নীলাভ গোলাপাঁ নীহারিকা - 
ছোটো ছোটো জোনাীক-জীবেরা ঝাঁক বেধেছে সেখানে । মদ সবহজ আলো ছড়ানো 
গোলক ভেসে যাচ্ছে ধাঁরে ধাঁরে। কাছেই একটা জোঁল-মাছ _ মনে হয় যেন লেস লাগানো জটিল 
একটা ঢাকনা দেওয়া টিবদন্যতের বাতি! জোল-মাছের প্রাতাটি গতিতেই ঢাকনার কানাটা ধাঁরে 
ধাঁরে কাঁপছে যেন হালকা হাওয়ায়! অগতার চড়াগঃলোয় আলো জবাঁলয়েছে তারা-মাছ। 
অনেক গভারে দেখা যাচ্ছে বড়ো বড়ো হিংস্র নিশচরের আলো! পরস্পর তাড়া করছে 
সেগুলো, পাক খাচ্ছে, একবার নিভে গিয়ে ফের জ্বলে উঠছে। 

কের একটা চড়া । প্রবালের অপরুপ সব কাণ্ড আর শাখাগবলো ভেতর থেকে নাঁলাভ, 
গোলপাী, সবহজ, সাদা ছটায় রঙীন। কোনো কোনো প্রবালের আলো িটমিটে, ফ্যাকাসে, 
কোনোোটট আবার তেতে সাদ হয়ে ওঠা লোহার মতো? 

রাত্রে ভাঙ্গার আকাশে দেখা যায় কেবল ছোটো ছোটো সব্দুর তারা, কখনো বা চাঁদ। 
আর এখানে হাজার হাজার তারা, হাজার হাজার চাঁদ, ছোটো ছোটো বঙউচঙে সর্যও 
আছে হাজার হাজার, মৃদদ আলোয় তা জহলছে। ভাঙ্গার চেয়ে সমদদ্রের রাত হাজার গণ 
অপরুপ । " 

কেন তুলনা করে দেখার জন্যই ইকাঁথয়াণ্ডর উঠে গেল ওপরে। 

একটু গরম হয়ে উঠেছে বাতাস | মাথার ওপর তারা-ভরা নাঁলকষ্ণ আকাশ। দিগন্তে 
চাঁদের রদপোলী চাকাত। সেখান থেকে রদপোলী ছটা চলে গেছে সমদ্রের বক 
জড়ে। 

বন্দর থেকে ভেসে আসছে নিচু গাঢ় একটানা বাঁশ। তার মানে 'হরোন্ত” জাহাজ ফিরাত 
পথে পাড় দেবার তোড়জোড় করছে। খনবই দের হয়ে গেছে তাহলে, শীর্গাগরই ফরসা হবে! 
প্রো এক দিন এক রাত সমহদ্রে কাটিয়ে দিলে ইকাঁথয়াণ্ডভর। বাবা শিশ্চয় বকাবাকি 
করবেন। 

টানেলের দিকে ফিরল ইকীথয়াণ্ডর। শিকের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দরজা খললে, ঢুকে 
পড়ল ঘন অুদ্ধকারে ভরা টানেলের ভেতর । ফেরবার সময় তাকে সাঁতিরাতে হয় নিচের ঠাণ্ডা 
প্লোতউা বেয়ে, সমব্দ্র থেকে যা যাচ্ছে বাগানের পলগ্লোতে 

কাঁধে সামান্য একটা ধান্ধায় জেগে উঠল সো প্লে এসে গেছে। চট করে ওপরে উঠে 
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ফুসফুস দিয়ে নিঃস্বাস নিতে শহর? করল ইকথিয়াপ্ডর _ পাঁরাচত ফুলের গন্ধে বাতাস 
ভক্া। 
কয়েক সেকেণ্ড পরেই সে ঘদমে ঢলে পড়ল শধ্যায় _ তাই ছিল তার বাবার আদেশ। 


একবার ঝড়ের পর সমদদ্রে সাঁতরাচ্ছিল ইকাথয়াপ্ডর! 

ওপরে উঠতে চোখে পড়ল অদৃরে সাদা মতো কাঁ একটা জিনিস, জেলে-জাহাজ থেকে 
ঝড়ে উড়ে আসা এক টুকরো পালের মতো | কিন্তু কাছাকাছি আসতে অবাক হয়ে সে ন্খেল 
জিনিসটা একটা মান্‌ষ, একটি তরদণী মেয়ে) একটা তক্তার সঙ্গে সে বাঁধ্য। সত্যিই ?ি মরে 
গেছে এই সর্দর মেয়েটি 2 এমন বিচলিত হয়ে উঠল ইকাঁথিয়াশ্ডর যে জীবনে এই প্রথন তার 
রাগ হল সমদ্রের ওপর। 

টিটি িজান রিবন ররর 
দিয়ে তক্তা ধরে সাতিরতে লাগল তাঁরের দিকে। 

সাকিন জানে রানে মানে নাস দি মা তির 
বিপন্ন মাছেদের সঙ্গে সে যেভাবে কথা বলে তেমাঁন করে [ফসাকিসিয়ে বলতে লাগল, “আ্রার 
একটু, আর একটু সহ্য করে থাকো !, ইচ্ছে হাচ্ছল মেয়েটি চোখ মেল.ক, আবার ভয়ও হট্জ্রল। 
চাইছিল মেয়েট বাঁচুক, আবার আশওকা হচ্ছিল হয়ত তাকে দেখে ভয় পেয়ে যাবে হেয়েটি। 
তক্তাটাকে ঠেলতে ঠেলতে তাড়াতঠঁড় হ'ত-পা চালাতে লাগল সে। 

এসে গেল তরঙ্গভঙ্গের জায়গাটায়। হঃশিয়ার হতে হবে এখানে । ঢেউয়ের ঠেলায় আপনা 
থেকেই ওরা ভেসে চলল তারের দিকে! থেকে থেকে পা দিয়ে তল খ:জাছল সে। অবশেষে 
মাটি মিলল, তাঁরে নিয়ে এল মেয়েটিকে, তক্তার বাঁধন খলে তাকে শোয়ালে ঝোপে ভর একট্য 
বালিয়াড়ির ছায়ায়, মেয়েটির অঙ্গ সপ্টালন করে শ্বাস ফেরাবার চেষ্টা করলে। 

মনে হল যেন মেয়েটির চোখের পাতা কেপে উঠছে। বকের কাছে কান পাতলে 
ইকথিয়াণ্ডর, শোনা গেল মদে: স্পন্দন! বেঁচে আছে তাহলে... আলন্দে চেশচয়ে*ওঠার ইচ্ছে 
হল তার! 

সামান্য চোখ মেলে ইকথিয়াণ্ডরের দিকে চাইলে মেয়েটি, মনে ফুটে উঠল আতঙ্কের ছাপ । 
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চোখ বন্ধ করে দিলে সে! একই সঙ্গে দুঃখ আর আনন্দ হল ইকাঁথিয়াণ্ডরের | যাই হোক, মেয়োটি 
তো বে”চেছে। এবার ওর চলে যাওয়ার কথা, মেয়েটি যেন ভয় না পায়। কিন্তু এমন অসহায় 
অবস্থ্যয় একলা রেখে যায়ই বা কী করেঃ. এই সব ষখন ভাবছে, কানে এল কার যেন দ্রুত 
গবরুভার পায়ের শব্দ। আর ছিধা করা চলে না। মাথা নিচু করে ডুব দিল ইকাথয়াণ্ডর, পাথরে 
একটা জায়গার দিকে জল থেকে ভেসে উঠল, পাহাড়ের আড়াল থেকে নজর রাখল তারের দিকে। 

বাঁলিয়াঁড়র ওপাশ থেকে দেখা দিল একাঁট শামলা রঙের লোক, মূখে মোচ আর ছাগল 
দাঁড়, মাথায় চওড়া-কানা একটা টুপ মেয়েটকে দেখে, স্প্যানিশ ভাষায় অন্নচ্চে সে, 
“আরে এই যে, জয় মোর মাতার, ফাঁশর !” বলে প্রায় ছন্টে গেল মেয়েটির দিকে, তারপর হঠাৎ 
দিক বদলে ঝাঁপ দিলে ঢেউয়ে ৷ আপাদমস্তক সিক্ত হয়ে ফের সে ছহটে গেল মেয়োটির কাছে, শর 
করল কীত্রিম স্বাস-প্রক্রিয়া ওর অর এখন কাঁ দরকার £), তারপর নিচু হয়ে... চুমু খেলে 
মেয়োটকে। এবং উত্তোজতভাবে কাঁ যেন বলতে শহর করলে দ্রুত| তার ছেপ্ড়া ছেস্ড়া দ€' একটা 
কথাই কেবল ইকথিয়াপ্ডরের কানে এল: “আগেই তো আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম... 
এ যে একেবারে পাগলামি, ভাগ্যিস তক্তার সঙ্গে বেধে দেবার কথাটা মনে হয়োছিল...” 

চোখ মেললে মেয়েটি, মাথা তুললে! মুখের ভাবে ভয়ের জায়গায় দেখা দিল বিস্ময়, ক্রোধ, 
'বিরাক্ত। ছাগলদা়ি লোকটা উত্তৌজতভাবে ক যেন বলেই চলল, মেয়োটকে দাঁড় করাবার চেষ্টা 
করলে। কিন্তু তখনো ভারি দতর্ধল সে, তাই ফের তাকে শ্হইয়ে দিলে বাঁলতে। কেবল 
আধ-ঘণ্টা পরেই উঠে দাঁড়াতে পরল সে। যে পাখরটার আড়ালে ইকথিয়াশ্ভর লবাকয়ে ছল, 
তারই কাছ 'দিয়ে ওরা হে+্টে গেল। চোখ কুচকে মেয়োঁটি বলাছিল: 

“তাহলে আপাঁনিই আমায় বাঁচয়েছেন ঃ ধন্যবাদ! ভগব্ন আপনাকে পহরস্কার দেবেন !? 

“ভগবান নয়, সে পদরস্কার দিতে পারেন কেবল আপাঁনই।” 

কথাটা যেন মেয়োটর কানে গেল না। িছক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে: 

“অথচ আশ্চর্য! আমার মনে হয়েছিল যেন কাঁ একটা ?িবকটম্র্তকে পাশে দেখাছিলীম | 

ওটা নেহাৎ স্বপ্রের ঘোর - বললে লোকট। পকংবা হয়ত কোনো দানো। আপনাকে 
মরা ভেবে আপনার আত্মা চুর করতে এসোছিলা ভগবানের নাম করন, হেল.ন দিন আমার 
গায়ে । আম কাছে থাকলে কোনো দানোই আপনাকে ছোঁবে না।" 

চলে গেল ওরা, অপরৃপ ওই মেয়োট আর ওই শ:মলা রঙের খারাপ লোকটা, মেয়েটিকে 
বোঝাচ্ছে যেন সেই ওকে বাঁচয়েছে। কন্তু সে মিথ্যা তো আর ইকাঁথয়াণ্ডর ফাঁস করতে পারবে 
না! করনক যা ওদের ইচ্ছে, ইকথিয়াপ্ডর নিজের কর্তব্য করে দিয়েছে! 

বাঁিয়াডড়ির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল ওরা । ইকাঁথয়ান্ভর কিন্তু চেয়েই রইল ওদের গমন 
পথের দিকে । তারপর মহখ ফেরালে সম্রে --কাঁ বিশাল আর ফাঁকা !.. 

ঢেউয়ের তোড়ে বালির ওপর ছিটকে এসে পড়ল নাল রঙের একটা মাছ, পেটট্রা রঃপোলাঁ। 
চাঁরাদকে তাকিয়ে দেখলে ইকঁথয়াণ্ভর, অ.শেপাশে কেউ নেই। আড়াল থেকে ছনটে গিয়ে সে 
মাছটা কুঁডিয়ে ছেড়ে দিলে সমদদ্রে। সাঁতরে চলে গেল মাছটা, স্তু কেন জাম মূ খারাপ হয়ে 
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গেল ইকাথয়াণ্ডরের। ফাঁকা তারের ওপর পায়চাঁর করতে লাগল সে, মাছ আর সামনদ্রক জাঁব 
কুড়িয়ে ছাড়তে লগল জলে। ক্রনে ক্রমে এ কাজটায় সে মেতে উঠল, ফিরে এল তার বরাবরের 
খোশ মেজাজ। এই ভাবেই চলল সন্ধে পযন্ত, শহ্ধদর মাঝে মাঝে যখন কড়া হাওয়ায় কানকো 
তেতে-্নাঁকয়ে উঠাঁছল তখন একবার করে ডুব দিয়ে [চ্ছিল সে] 


ইকথিয়াপ্ডরের চাকর 


সালভাতর ঠিক করলেন পাহাড়ে যাবেন, তবে ক্রিস্টোকে সঙ্গে নেবেন না, কেননা 
ইকথিয়াপ্ডরের পাঁরচয সে ভালোই করাছল। এতে ভার খবাঁশ হয়ে উঠল ক্রিস্টো | সালভাতরের 
অনংপাশ্থীতিতে সে অবাধে বালতাজারের সঙ্গে দেখা করতে পাব্রবে। এর মধ্যেই বালতাজারের 
কাছে সে খবর পাঠিয়েছিল যে “দানো'র সম্বান টিলেছে। তাকে হরণ করার ফাণ্দ ঠিক করাই 
এখন বাকি! 

ক্রিস্টো এখন থাকে লতা ঢাকা সাদা বা়িটায়, প্রায়ই দেখা হয় ইকখিয়াণ্ডরের সঙ্গে! চট 
করেই বন্ধত্ব হয়ে গেছে ওদের। নিঃসঙ্গ ইকাঁথয়ান্ডর সহজেই অনব্রাগণ হয়ে ওঠে ক্রিস্টোর। 
তার কাছ থেকে সে স্থলবাসীদের জাঁবনের কথা শদনত। আর নিজে সে সামনাদ্রক জাঁবনের খবর 
জানত নামকরা বিজ্ঞানীদের চেয়েও বোশি, সে রহস্য সে জানাত ক্রিস্টোকে| ভূগোলের ভালো 
জ্ঞান ইকাঁথয়াণ্ডরের, দীনয়ার সমন, মহাসম্দ্র, বড়ো বড়ো নদীর কথা জানত সে। জ্যোতাঁবদ্যা, 
নৌবাহাবিদ্যা, উভিদাবিদ্যা, প্রাণশীবিদ্যা, পদার্থীবদ্যারও খানিকটা ধারণা ছিল তার। কিন্তু 
মাননষের কথা সে জানত সামান্য । অর অর্থনাঁতি ও রাজনীতির কথা জানত পাঁচ বছদরে শিশদর 
চেয়ে বৌশ নয়। 

দিনে বখন গরম পড়ত, ইকাথয়াণ্ভর তখন তার ভূগভগিলহায় নেমে কোথাও না কোথাও 
ভেসে যেত। সাদা বাড়িটায় দে আসত গরমের ঝাঁঝ কমে গেলে, ভোর পর্যন্ত থাকত সেখানো 
তবে বাঁদ বাষ্ট নামত কি ঝড় উঠত সম, তাহলে দিনের বেলাতেও ঘরে গ্াকত সে। সোদা 
আবহাওয়ায় ভাঙ্গায় থাকতে তার খারাপ লাগত না? 

বাড়িটা বিশেষ বড়ো নয়। কামরা মাত্র চারটি! রান্নাঘরের কাছে একটি ঘরে ঠাঁই নেয় 
ক্রিত্টা। পাশেই খাবার ঘর, তারপর মন্ত এক গ্রম্থাগার। স্প্যানশ ও ইংরোঁজ ভাষা জানত- 
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ইকথিয়াপ্ডর। আর শেষের সবচেয়ে বড়ো ঘরটা ছিল ইকীথয়াণ্ডরের 'নদ্রাকক্ষ। তার হঝখানে 
ছিল স্হামং পঃল। খাটটা ছিল দেয়াল ঘেঁষে । ঘুমোবার সময় থাটের চেয়ে জলাশয়ট্‌ই ছিল 
ইকাঁথয়ান্ডরের বোঁশ পছন্দ। তবে যাবার সময় সালভাতর ক্রিস্টোকে হনকুম দিয়ে যান বাতে মে 
দেখে যেন সপ্তাহে অন্তত তিন দিন ইকথিয়াশ্ডর সাধারণ খাটেই ঘহমোয়। প্রতি সম্ধ্যায়” তাই 
ক্রিস্টো এখানে এসে হাঁজরা দিত, আর ইকথিয়াম্ডর খাটে শদতে না চাইলে গজগজ করত ব্দাড় 
আয়ার মতো! 

ণকস্তু জলে ঘমতে যে আমার অনেক ভালো লাগে" - প্রতিবাদ করত ইকাঁথয়ান্ডর। 

"ডাক্তার হকুম দিয়ে গেছেন খাটে শুতে হবে! বাপের কথা মানতে হবে বোৌকি।” 

সালভাতরকে ইকথিয়াণ্ডর ডাকত বাবা বলে, কিন্তু তাতে সন্দেহে ছিল ক্রিস্টের। 
ইকাঁথয়াশ্ডরের মূখ আর হাতের রঙ অনেক ফর্সা, কিন্তু হয়ত সেটা তার দীর্ঘকাল জলবাসের 
জন্য। 'নখ:ত ভিদ্বাকার মহখ, খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট, জহলজহলে চোখ _ এসবের কলে তাকে 
বরং মনে হত আরাউকানা উপজাতির লোক, ক্রিস্টোর নিজের জাত। 

ক্রিস্টোর খব ইচ্ছে হত দেখে, ইকাঁথয়াপ্ডরের গায়ের রউটা ঠিক কা রকম। 'কস্তু অনা 
কাঁ একটা জিনিসে তৈরি আঁশ-আঁশ পোশাকে তা প্ররোপরীর ঢাকা। 

ব্বাত্রেও তোমার পোশাক ছাড়ো না 2 জিভ্তেস করেছিল সে। 

“কী দরকার । আঁশে আমার কষ্ট হয় না। বরং আব্রাম পাই! কানকো কি চামড়ায় শ্বাস 
নিতে অস্7াবধা নেই, তাছাড়া বর্ম এটা, হাঙরের দাঁত বা ধারালো ছনরতেও ফুটো হবে না? _ 
শনতে শুতে বলেছিল ইকাথিয়াণ্ডর। 
ক্িস্টো। ্ 

তোর তা সবজেটে রবারে, লম্ব্য লম্বা গাঁটের আঙঃল, রূবারের চামড়ায় জোড়া । 

দস্তানায় তাড়াতাড়ি সাঁতিরাতে সনবধে হয়। আর ঝড়ে বখন তল থেকে বাল ওঠে, তখন 
চোখ বাঁচায় চশমা। তবে চশমা থাকায় জলের তলে আমি ভালো দোখ 1 ওটা না থাকলে সব 
কেমন কুয়াশার মতো লাগে তারপর হেসে যোগ দিলে ইকথিয়াশ্ডর, 'যখন ছোটো "লাম, 
ধাবা তখন মাঝে মাঝে আমায় পাশের বাগানের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে দিতেন। সহীমং পূলে 
ওরা বিনা দস্তানায় সাঁতরাচ্ছে দেখে ভারি অবাক হয়োছলাম। জিজ্ঞেন করোছিলাম ওদের, 
দক্তানা ছাড়া সাঁতরানো যাগ্র নাঁক ? কা দস্তানার কথা বলাছ সেটা ওর্য বুঝল না! আব তো 
জার ওদের সামনে কখনো সাঁতিরাই নি 

“এখনো তুমি খাঁড়িটায় সাঁতরে বেড়াও 2» উৎসনক হয়ে উঠল 'ক্রিস্টো? 

“সাঁতিরাই বোকি। তবে পাশের টানেলটা দিয়ে। কারা যেন আমায় একবার জালে প্রায় ধরে 
ফেলেছিল । এগ্গন আমি খুব হ:শিয়ার হয়ে চলি 1 
'হঃ বটে... তার মানে, সাগরে পেশীছবার আরেকটা টানেলও জাছে।” 

“একটা কেন, অনেক আছে। কাঁ দুঃখের কথা, জামার সঙ্গে তুই ডুব সাঁতার দিতে পঃরিস 
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না। তাহলে আশ্চর্য সব জানিস দেখাতে পারতাম তোকে! আচ্ছা, সব মান্য জলের তলে 
থাকতে পারে না কেন 2 আমার সাগরে ঘোড়ায় চেপে তাহলে বেড়াতাম তোর সঙ্গে 

পসাগনরে ঘোড়া ? সে আবার কা? 

এভলাঁফিন ! ওকে শিখিয়ে তুলোছি। বেচারা, ঝড়ে একবার ছিটকে পড়েছিল তাঁরে। একটা 
পাথনা ভয়ানক জখম হয়! জলে টেনে আনি ওকে। ঝামেলা কম হয় নি। জলের চেয়ে ডাঙ্গায় 
ওরা অনেক ভারি তো। ম্লটতে সবই কেমন ভার-ভারি। [জের দেহট্টাও। জলে থাকা ত্রনেক 
আরামের । তা ভলফিনটাকে জলে তো টেনে আনলাম _কস্তু সাতিরাতে পারে না! তার নানে 
খওয়াও জন্টবে না৷ আমিই ওকে মাসখানেক ধরে মাছ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখি। এর মধ্যে শবধন 
পোষ মানে না, আমার ভক্তই হয়ে পড়ে সে। আমাদের মধ্যে বম্ধবন্থ হয়ে গেল! অন্য ডলাকনরাও 
আমায় চেনে। সমদদ্রে ডল্লাফনদের সঙ্গে হুটোপরট করতে কা জাই না লগে ! ঢেউ, জলের 
ছটে, রোদ, বাতাস, হৈচৈ ! জলের তলেও আরাম কম নয়। মনে হয় যেন গু নীল বাতাসে 
ভাসছি, চারিদিক চুপচাপ। নিজের দেহটাও টের পাওয়া যায় না। হয়ে ওঠে তা হালকা, অবাধ _ 
ফা খনাশ তাই করা যায়| সমদদ্ধে আমার বন্ধ; আছে অনেক। ছোটো ছোটো নাছগএলোকে আম 
পলীষ, তোরা যেমন পাখি পিস ঝাঁকে ঝাঁকে আমার পেছন নেয় ওরা 1” 

“আর দুশমন লেই সমৃদ্রে 2 

“তাও আছে হাঙর, অক্টোপাস। তবে আম ওদের ভরাই না। ছোরা জাছে আমার 1 

“চুপিচুপি এসে যাঁদ ঝাঁপয়ে পড়ে 2 

এ প্রশ্ন অবাক হল ইকথিয়াপ্ডর ! 

“আমি যে অনেক দূর থেকেই ওদের আসা শুনতে পাই 

শঃনতে পাও 2 এবার অবাক হল 'ক্রস্টো, “খুব চুপিসারে যখন আসে, তখনো ? 

হ্যা! এতে না বোঝবার কী আছে? কান দিয়ে শান, গোটা শরাঁর দিয়ে! সাঁতরাবার 
সময় জলে যে কাঁপন তোলে ওরা, সেটা এগিয়ে যায় ওদের চেয়ে অনেক আগে। সে কাঁপন টের 
পেতেই চারপাশে চেয়ে দোখ।? 

'িখন ঘমোও তখনো ? 

“বটেই তো।ঃ 

শকস্তু মাছেরা যে...” 

“ঘাছেরা মারা পড়ে আচমকা হামলায় নয়, শত্র: ওদের চেয়ে অনেক বলবান, তাই পেরে ওঠে 
না। আর আম _ওদের সবার চেয়েই আমার জোর বোশি। সমদ্রের ?হংস্র জীবেরা ভা জানে) 
আমার কাছে ধে+সতে ওরা সাহস পায় ন্য।” 

“জরতা ঠিকই ভেবেছে, এ ছোকরাকে ধরার জন্যে খাটা পির্থক নয়” _ জবলো ক্রিস্টো, 

£ গোটা শরাঁর দিয়ে শান! তার মানে ধরা যাবে কেবল ফাঁদ পেতে। জ্ারতাকে জানয়ে 
দেওয়া দরকার 1 


“জলের তলে সে এক অপূর্ব জগৎ! উচ্ছবাসত হয়ে উঠল ইকাঁথিয়াশ্ডর, “ধলোভরা 
গরমোট তোদের মাঁটর সঙ্গে সমর আঁম কখনো বদলাতে যাৰ না।” 

“আমাদের মাটি বলছ কেন ? তুমিও মাটিরই ছেলে । তোমার মা ছিল কে ? 

“জানি না। বাবা বলেন, আমার জন্মের সময় যা মরা যান।” 

শকন্তু নিশ্চয় তান ছিলেন মানন্য, মাছ তো আর নন 

“তা হতে পারে” _ সায় দিলে ইকথিয়াশ্ডর। 

ক্রিস্টো হেসে উঠল: 

“আচ্ছা, জেলেদের সঙ্গে তুমি দন্টরুম কেন করো বলো তো, তাদের জাল কেটে দাও, মাছ 
ছনড়ে ফেলো নৌকা থেকে ?? 

“কারণ ওরা যা খেতে পারে, মাছ ধরে তার চেয়েও অনেক বোঁশ | 

ণকতু মছ তো ওরা ধরে বিক্রির জন্যে? 

ইকাঁথিয়াণ্ডর ব্যাপারটা বুঝল না। 

অন্য লোকও তো খাবে" _ ব্াঁঝয়ে বললে ক্রিস্টো। 

ব্দরীনয়ায় লোক কি এত বোশি 2 অবাক হল ইকাঁখয়়ান্ডর, “ভাঙ্গার পশহপাঁখতে তাদের 
কুলায় না? সমহদ্রে আসে কেন ?? 

“সেটা তোমায় চট করে বোঝানো মহশকিল" _ হাই তুললে ক্রিস্টো, “ঘরম পাচ্ছে । দেখো, 
জলে গিয়ে শরয়ো না! বাবা রাগ করবেন? বলে চলে গেল সৈ। 

ভোরে এসে ইকাথিয়া্ডরকে আর দেখতে পেলে না ক্রিস্টো। পাথরে মৈঝেটা সব ভেজা। 

“ফের জলে ঘ্াময়েছে" _ গজগজ করলে ক্রিস্টো, “তারপর [িশ্চয় চলে গেছে সমহদ্রে।” 

খাবারের সময় ইকথিয়ান্ডর এল অনেক দের করে। কেমন যেন মনমরা লাগল তাকো। 
কাঁটায় একটুকরো বাঁকপ্টিক নিয়ে সে বললে, “ফের ভাজা মাংস” 

“ফের _ কড়া জবাব দিলে ক্রিস্টো, “কারণ ডাক্তার সেই হনকুম দিয়ে গেছেন! আর তুমি 
ফের কাঁচা মাছ খেয়ে এসেছ তো ? ঘরময়েছ জলে। খাটে শুতে চাও না। কানকো তাতে বাতাস 
সইবার শীক্ত হারিয়ে ফেলবে। বলবে, পাঁজরায় ব্যথা করছে। সকালের খাবার সময় দোর করে 
এলে! ডাক্তার আসদন, সব তাঁকে বলব মোটেই কথা শোনো না... 

“বলিস না ক্রিস্টো, ওপর মনে ব্যথা দিতে চাই লা _বলে মাথা নিন্ু করে কাঁ যেন ভাবলে 
ইকাঁথয়াণ্ডর | তারপর হঠাৎ ক্রিস্টোর দিকে তার বড়ো বড়ো, বিষপ্ন চোখ তুলে বললে: 

পৃ্ুস্টো, একি মেয়ে দেখোঁছ আমি। সমদদ্রের তলেও অমন সব্দর প্রাণী আম কখনো দোঁখ 
নি...। ডলফিনের পিঠে আমি তাঁর বরাবর ভেসে যাচ্ছিলাম। বুয়েনাস-আইরেসের কাছে তাঁরে 
ওকে দেখি। নাল চোখ, সোনালী চুল _ কিন্তু আমায় দেখতে পায় সে, ভয় পেয়ে ছনটে পালায় 
কেন ঘে পরোহিলাম, চশমা, দস্তানা 2 তারপর খানিকটা চুপ করে থেকে খব আস্তে করে বললে, 
“একবার ডুবস্ত একি মেয়েকে আম বাঁচিয়েছিলাম। তখন লক্ষ কাঁর নি মেয়েটি দেখতে কেমন, 
হঙ্কও সেই মেয়েটিই ? মনে হচ্ছে যেন ও মেয়েটিরও চুল [ছিল সোনালী । হ্যাঁ, সেই মেয়েটিই। 
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বেশ মনে পড়ছে...+ কা যেন ভাবলে ইকাঁথিয়াণ্ডর, তারপর আয়নার কাছে এসে জাঁবনে এই 
প্রথম নিজের চেহারাটা দেখলে। 

“ভারপর কী করলে তুমি 2 

"অপেক্ষা করে রইলাম, কিন্তু ও আর ফিরল না| 'ক্রস্টো, সাঁত্যই কি আর কখনো ও তাঁরে 
আসবে না?? 

“ভালোই হল যে মেয়েট ওর মনে ধরেছে” _ ভাবলে ক্রিস্ট্যে! এতাঁদন পর্যন্ত ক্রিস্টো 
শহরের অনেক প্রশংসা করেছে ইকথিয়াণ্ডরের কাছে, কিন্তু বয়েনাস-আইরেস যাবার জন্য তাকে 
কখনো রাজ? করাতে পারে নি! জ্যারতার পক্ষে সেখানে ওকে হরণ করা সহজ হবে। 

হয়ত মেয়েটি তাঁরে আসবে না, কিন্তু ওকে খুজে বার করতে তোমায় সাহায্য করব। শহরে 
পোশাক পরে আমার সঙ্গে শহরে চলো । 

“তাহলে দেখতে পাৰ ওকে ? উল্লাসত হয়ে উঠল ইকাথিয়ান্ডর! 

“মেয়ে সেখানে অনেক] হয়ত যেটি তারে বসেছিল, তাকেও দেখা বাৰে? 

এখনই চলং তাহলে !» 

'এখন দৌঁর হয়ে গেছে! পায়ে হেটে শহরে পেসীছনো অত সহজ নয়! 

“আঁষ যাব ডলফিনের পিঠে, আর তুই যাস তার দিয়ে!” 

“ভারি যে চাড় দেখি” _ বললে ক্রিস্টো, “জনেই আমরা যাব কাল ভোরে । তুমি সাঁতরে 
যেয়ো খাঁড়িতে, আমি পোশাক নিয়ে অপেক্ষা করব তাঁরে। পোশাকও তো যোগাড় করতে হবে। 
(োতের মধোই ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে নেওয়া যাবে" -- ভাবলে ক্রিস্টো) _ তাহলে ওই কথা 
রইল, কাল ভোরে! আর এখন ভালো করে জিরিয়ে নাও। শরারটা চাঙ্গা ঝরঝরে হয়ে উঠুক।” 


সগরের খাঁড়িটা সাঁতরে ইকথিয়া্ডর্র তাঁরে এসে উঠল। সাদা রঙের একটা স্ট নিয়ে 
ক্রিস্টো আগেই সেখানে অপেক্ষা করছিল । সেটার দিকে এমন দবাষ্টতে তাকাল ইকীঁথয়াপ্ডর যেন 
একটা সাপের খে;লস আনা হয়েছে তার জন্য। দীর্ঘীনঃস্বাস ফেলে দে ওট্য পরতে শহর; করলে 


২৫৯ 


নিশ্চয় জীবনে সে সন্টট পরেছে খকই কম। ক্রিস্টো ট্রাই বেধে দিলে, কেমন মানাল দেখে 
ভ্যলোই ল,গল তার! 

লো, যাওয়া যাক' _ খ্যাশর সুরে বললে ক্রিল্টো। 

ক্রিস্টো চাইছিল যাতে ইকাথয়[প্ডরের তক লাগে, তাই তাকে 'নয়ে গেল শহরের কঃ 
রাস্তায়, আভোন-দা-আলভেয়ারে, কেতিসে, দেখাল ভিক্টোরিয়া চক, গির্জা, মর শৈলাঁতে গড়া 
টাউন হল, ফুয়েতেশ চক, ২৫ নে চক্‌* চমৎকার গাছে ঘেরা মুক্তি স্তভ, রাষ্ট্রপাতিভবন! 

কিন্তু ভুল হয়েছিল ক্রিস্টোর | হৈচৈ, লোকজন, ধুলো গ2মোটে একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল 
ইকাঁথয়াপ্ডর। ভিড়ের মধ্যে সে খুজছিল শব্ধ মের়েটিকে। প্রায়ই ্রিস্টোর হাতি ধরে ফিসফিস 
করে উঠাছল: 

“ই সেই...” কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভূল টের পাঁচ্ছল সে, "নয, এ জন্য মেয়ে...* 

বেলা গাঁড়য়ে এল পরে! অসহ্য হয়ে উঠল গরম। ছোটো একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে কিছ? 
খবার প্রস্তাব দিলে ক্রিস্টেয। ঘরটা সটির তলে, তাই বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু গমোট আর গোলমাল 
ঘৰ বোঁশি। নোংরা, জীর্ঁগ পোশঃকপরা লে.কেরা ছড়চ্ছে টুরুটের দদগ্ধ। ধোঁয়ায় দম বন্ধ 
হয়ে আসাছল ইকাঁথয়াণ্ডরের, দলা-মোচড়া খবরের কাগজ নেড়ে দুর্বোধ্য সব বাল ঝেড়ে কী 
সব তর্ক চলছে চারিদিকে। পেট ভরে ঠাণ্ডা জল খেলে ইকিয়ান্ডর, খবার ছটয়েও দেখল না) 
ব্ষপ্ন গলায় বললে: 

লোকের এই ঘাঁশতে যান খজে বার করার চাইতে মহাস'গরে নিজের চেনা মছকে 
খুজে পাওয়া অনেক সহজ! তোদের শহরগহলো একেবারে জঘন্য, গুষোট, দনগর্ধ | পাঁজর! 
আমার শূল বেদনা শনরু হয়েছে। চল বাঁড় যাই ।” 

“বেশ' _ রাজা হল ক্রিস্টো, "হধ্হ আমার এক বন্ধ্র সঙ্গে একটু দেখা করে যাই. 

লোকের কাছে আমি যাব না?” 

“আমাদের পথেই পড়বে, আমি দোঁর করব না! 

পয়সা মিটিয়ে ওরা বোরয়ে এল রাস্তায়! মাথা নিচু করে, দম টেনে টেনে ক্রিস্টে'র পেছন 
পেছ চলল ইকাঁথিয়াপ্ডর; পোঁরয়ে গেল সাদা সাদা বাড়ি, ফণামনসার ঝাড়, পাঁচ আর জলপাই 
গাছের বাগান। 'ক্রুস্টো তাকে নিয়ে যাচ্ছিল নয়া বন্দরে, ভ।ই বালতাজারের কাছে। 

সাগরের কাছে এসে ইকথিয়ণ্ডর ভূষিতের মতো আর্র বাতাস টানতে লাগল। ইচ্ছে হণচ্ছল 
পোশাক ছবড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমদদ্রে 

এই এসে গেছি” _ সশত্কে ওর দকে তা?কয়ে বললে ক্রিস্টো। 

রেল লাইন পেরিয়ে গেল ওরা! 

“এইখানে” _ বললে ক্রিস্ট্ে। আধো অন্ধকার একটা দোকানের মধ্যে নামল তাক্ধা। 


৯ ১৮১০ সালের ২৫ মে লারা প্রদেশে একটি বিপ্লবী জোট গঠিত হয়) স্থানীয় সরকারকে ব্দী 
করে তারা স্পেন থেকে স্বাতপর্য ঘোষণা করে একটি সারারিক সরকার গঠন করে। _ (লেখকের টাকা): 


৬০ ত 


অন্ধকারে চোখ একটু সয়ে আসতেই ভার অবাক লাগল ইকাঁথয়াণ্ডরের। দে/কানটা যেন 
ঠিক এক সমদ্দ্রতলের কোণ। তাকগ্লোর, এমনকি মেঝের একাংশও ছোটো বড়ো নানা রকম 
শাঁখ আর কাঁড়িতে ভরা । সিলিং থেকে ঝ5লছে প্রবালের ঝাড়, তারা-মাছ, শঃকনো কাঁকড়া, স্টাফ 
করা মাছ, অন্তত সব সামদাদ্রক জীব। কাউণ্টারে কাচের বাস্ত্রে মস্তা সাজানো । একটা দেরাজে 
রয়েছে গোলাপা রঙের মনক্তো, ডুব্টার্ররা তাকে বলে “দেবদৃতের চামড়া”। পরিচিত জিনিসপত্রের 
মাঝখানে খানিকটা শান্ত হয়ে এল ইকাঁথয়াণ্ডর। 

'একটু জিরিয়ে নাও এখানে, জায়গাটা চুপচাপ, ঠাণ্ডা” _ বলে ক্রিস্টো তাকে বসালে একটা 
পুরনো বেতের কেদারায়। ূ 

হাঁক দিলে, “ঝালতাজার ! গনীতিয়েরে 1? 

পক্ুস্টো নাকি ? অন্য ঘর থেকে আওয়াজ ভেসে এল, "ভেতরে আয়? 

[নিচু দরজাটা দিয়ে ঢোকার জন্য কুজো হল ক্রিস্টো। 

ও ঘরটা বালতাজারের ল্যাবরেটীর। এখানে সে পাতল্য আ্যাঁসড 'দয়ে ভিজিয়ে নক্তার 
জেল্লা ফেরাত। ঢুকে ভালো করে দরজ বন্ধ করে দিলে ক্রিস্ট্যে। সাঁলংগ্লের কাছে ছোটো একটা 
জানলা দিয়ে ক্ষীণ আলে; পড়ছিল পুরনো, কালচে হয়ে আসা টেবিলের ওপরকার নানারকম 
শাশি-বয়ামের গায়ে। 

“ভালো আছিস তো ? গণীভ্তয়েরে কথ 2 

“পড়শাঁদের কাছে ইন্ত্র আনতে গেছে। এখানি ফিরবে” _ বললে বালতাজার। 

“আর জররতা ?” অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করলে ক্রিস্টো। 

“কে জানে শালা কোথায় গেছে। কাল আমাদের একটু ঝগডু হয়ে গেল।? 

গীতিয়েরেকে নিয়ে 2” 

“আর বালস না। জ্ারতা ওর জন্যে একেবারে পাগল ওর কিন্তু কৈবাঁল এক জবাব: না, 
আর না। ভার জেদ মেয়ে। কী ভাবে নিজেকে £ বোঝে না যে যত রুপসীই হোক, অমন 
স্বামী পেলে ষে কোনো রেভ-ইপ্ডিয়ান মেয়েই বর্তে যাবে। নিজের জাহাজ রয়েছে, ডুব্ার 
রয়েছে” -_ আ্যাঁসিডে মুক্তা ডুবিয়ে গজগজ করলে বালতাজার, “মনের দ্ঃখে আবার হয়ত 
কোথাও মদ খাচ্ছে জযরিতা ।” 

গতহলে কা করা যায় ?, 

দনয়ে এসোঁছস ওকে 2? 

“বসে আছে ও ঘরে! 

দরজার কাছে এসে কৌতূহলে উ“ক দিলে বালতাজার। মৃদ্বরে বললে: 

“কই, দেখাঁছ না ত্যে 2 

'কাউপ্টাব্বের কাছে চেয়ারে বসে আছে” 

“দেখতে পাচ্ছি না। সেখানে তো দেখাছ গণীত্তিয়েরে 

দ্রূত দরজা খলে ক্রিস্টো সমেত দোকানঘরে ঢুকল বালতাজার। 
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ইকাঁথয়ান্ডর নেই। অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে আছে একাট মেয়ে, বালতাজারের প্যালতা 
কন্যা গযান্তয়েরে। রুপের খ্যাতি তার নয়া বন্দর ছাড়িয়েও অনেক দুর ছাঁড়য়েছে। কন্তু ভার 
জেদ। প্রায়ই স্বরেলা গলায় দ্‌ঢ়ুভাবে জানিয়ে দিত: 

বাত 

পেদ্রো জনীরিতারও চোখ পড়েছিল ওর ওপর। বিয়ে করতে চায় ওকে। জাহাজ মালিকের 
সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতিয়ে যৌথ কোম্পান বসাতে বড়ো বালতাজারেরও আপাত্ত ছিল না মোটেই। 

কিন্তু জ্ীরতার সমস্ত প্রস্তাবেই সে এক জবাব দিয়েছে: 

না। 

বাপ জ্যাঠা যখন ঘরে ঢুকল, মেয়োট তখন দাঁড়য়ে ছিল মাথা শনছু করে! 

কেমন আছিস বে, গর্ন্তয়েরে ? বললে ক্রিস্টো। 

ছাকরাটি গেল কোথায় ? [জাঞ্দেস করলে বালতাজার। 

আমি তে আর ছোকরাদের ল্যাকয়ে রাখ না” হেসে বললে মেয়োটি, 'যখন ঘরে ঢুকি, 
জামার দিকে কেমন অন্তুতভাবে চেয়ে রইল, মনে হল যেন ভন্ন পেয়েছে, তারপর হঠাৎ বক 
চেপে ধরে ছহটে পালাল। চাইতে না চাইতেই উধাও । 

ন্তাহলে গরশিয়েরেই সেই মেয়ে 1” মনে মনে ভাবলা ক্রস্টো 


হাঁপাতে হাঁপাতে সাগর তারের রাস্তাটা বরাবর ছন্টল সে! সাংঘাতিক এই শৃহরটা শেষ 
হতেই সে পথ ছেড়ে পোজা নেমে গেল তারে । পাথরগদলোর মাঝখানে আড়াল 'নয়ে সে চট 
করে পোশাক ছেড়ে তা পাথরের তলে লদীকয়ে রাখল, তারপর ঝাঁপয়ে পড়ল জলে! 

খদবই ক্লান্ত হয়েছিল নে, তাহলেও এত দ্রুতবেগে আর কখনো সে সাঁতরায় নন! ভয় পেয়ে 
তার কাছ থেকে ছিটকে সরে যেতে লাগল মাছেরা ৷ শহর থেকে মাইল কয়েক সাঁতরাবার পরই 
কেবল সে জলের ওপর দিকটায় ওঠে, সাঁতিরাতে থাকে তাঁর ঘে+সে। এখানে তার আর অস্নাবধা 
কিছনই নেই| এখানকার প্রার্তট পাথর, সমনদ্রতলের প্রতিটি ফাউল তার চেনা। এই তো এখানেই 
ব্যালির ওপর বাসা পেতেছে গদাইলস্কারণ ট্যারব্যাট মাছ] আরেকটু দরে বাড়ছে প্রবালের ঝাড়ু 
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তার শখা-প্রশাখার মধ্যে লীকয়ে আছে ছোটো ছোটো লাল-পাখনা নাছ। আর ভুবে যাওয়া এই 
জেলে নোকোয় বাসা নিয়েছে দুটো অক্ট্রোপাস সংসার, কিছ দিন অহগে বাচ্চা দিয়েছে ওর;। 
ধূসর পথরগলোর তলে কাঁকড়াদের পাড়া। ঘণ্ট:র পর ঘণ্টা ইকাঁথয়াপ্ডর তাদের জীবনযাত্রা 
লক্ষ করতে ভালোবাসত, জানত তাদের ছোটো ছেটো সহখ-দ$ঃখ _ একটা ভালো শিকারের 
আনন্দ অথবা দাঁড়া নস্ট কি অক্টোপাস হামলার কম্ট। আর তার-ছোঁয়া ওই মগ্ন শিলাটা হল 
ঝিননকদের মহল্লা । 

খাঁড়িটা যখন আর বেশি দুরে নয়, তখন জলের ওপর মাথা তুললে ইকাঁথিয়াপ্ডর। ঢেউয়ের 
মধ্যে এক দল ভলাফনকে হটোপরট করতে দেখে সে জোরে হাঁক দিলে। মন্ত একটা ডলাঁফন 
সাড়া দিরে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল, ঢেউ কেটে কখনো ভূবে, কখনো ভেসে, তৈলতেলে কালে 
পিঠটার ঝলক তুলে বন্ধনর দিকে সাঁতরে এল সে। 

ইকাঁথয়াপ্ডর তাকে আঁকড়ে হেকে উঠল, “জলাঁদ লাঁডও, জলাদ ! সামনে, ওই দূরে !? 

ডলফিনও তার হাতের বশ মেনে সাঁতরাতে লাগল ঢেউ আর হাওয়ার মুখোমুখি, খোলা 
সাগরের লিকে। ফেনা তুলে বক দিয়ে প্রাণপণে ঢেউ কাটাছিল ডলাফনটা, কিন্তু ইকথিয়াপ্ডরের 
তৃপ্তি হচ্ছিল না। 

“আরো জোরে লাডও, আরো জোরে ! 

ভয়ানক রকম সে ছোটালে ডলফিনটাকে, কিন্তু মন শান্ত হল না। তারপর হঠাৎ তার বন্ধকে 
অবাক করে দিয়ে তার পেছল পিঠ থেকে নেমে ডুবতে ধাকল গভীরে । দিছনই বদঝতে না পেরে 
খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল ভলীফিনটা, ঘোঁঘোং করল, ডুব দিল, ভেসে উঠল, তারপর লেজ 
ঘদরয়ে সাতিরাতে লাগল তারের দিকে মাঝে যাঝে পেছন £ফরাঁছল সে, কিন্তু সম্দদ্রের ওপরে 
কোথাও তার বন্ধুকে দেখা গেল না। লিডিও তখন তার ঝাঁকেই ফিরে গেল। ইকীথয়াশ্ডুর ওদিকে 
কুষেই নেমে চলল মহাসাগরের অশ্ধকারাচ্ছন্ন গভারে। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল একা থাকে, নতুন 
আভজ্ঞতগদলোর ঘোর কাঁটয়ে খয্ানকটা আত্মস্থ হয়, যা দেখল, জানল তাকে বিচাত্র করে! 
[বিপদের খেয়াল না করে অনেক দূর ভেসে গেল সে। জানতে চাইছিল কেন সে সবার মতো নয়, 
জল-ডাঙা সবখানেই সে পরবাসী । 

নিচে নামাছল সে ক্রমেই ধাঁরে ধীরে। জল হয়ে উঠল অনেক নিরেট, চপ 'দাঁচছল তা, 
কঠিন হয়ে উঠল নিশ্বাস নৈওয়া। চারাদকে সবজেটে ধূসর অন্ধকার! সামদাদ্রক জীব এখ্যনে 
অনেক কম জার আঁধিকাংশই তারা ইকাঁথয়াণ্ডরের অপাঁরচিত! এত গভীরে সে আগে কখনো 
নামে নি। আর এই নীরব, অন্বকারাচ্ছন্ন জগতে এই প্রথম গা ছমছম করে উঠল ইকথিয়ান্ডরের। 
দ্রতবেগে সে উপরে উঠে সাঁতরে গেল তারের দিকে। অস্ত যাচ্ছে সূর্য, ঢেউয়ে এসে বি+ধছে 
তার রাঁক্তম £করণ। জলের নীলের সঙ্গে মিশে তা ঝলমল করছে নরন বেগননী-গোলাপাঁ থেকে 
সব্দজাভ-নীল অভাসে। 
_. ইকাঁথরাশ্ডরের চশমা ছিল না, তাই নাচ থেকে সমদদ্রের ওপরটঃ তার চোখে তেমনি দেখাল 
যা. দেখে মাছেরা। চেহারাটা তার মোটেই চ্যাপটা লাগল না, মনে হল যেন মোচাকৃতি, যেন সন্ত 
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এক ফানেলের তল থেকে সে দেখছে। সে ফানেলের ধারটা লাল, হলনদ, সবদজ, নাল, বেগদনী 
রঙে রাঙা। তার ওপরে জলের উপারভাগ যেন ঝকমকে একটা আয়না, ভাতে জলতলের শিলা, 
ডীনিদ, মাছেদের ছায়া পড়েছে! 

উপহড় হল ইকাথিয়াস্ডর, সাঁতরে তীরের কাছে গিয়ে ডুবো পাথরগ্দলোর মধ্যে ডেরা নিলে 
জেলেরা নোঁকো টেনে আনবার জন্য জলে নামাঁছল| তাদের একজন হাঁটু-জলে নেমেছে। জলের 
ওপরে দেখা গেল ত।র হাঁটু পর্যন্ত চেহারা, জলের নিচু থেকে শদধ? তার পা দরখানা, সবই 
যেন জলের আনায় প্রতীবাম্বত। আরেকজন জেলে কাঁধ পথান্ত জলে দাঁড়ানো । জলের তল 
থেকে মনে হল যেন চারপেয়ে এক কবন্ধ, ষেন একই রকম পাট লোক কাঁধে কাঁধে উল্টো 
করে জোড়া। ওরা যখন তারে উঠাঁছল তখন ইকাঁথয়াণ্ডর তাদের দেখল যেভাবে যাছেরা 
দেখে। যেন একটা গোলকে ফোটা ছাবি। তাঁরে পেশাঁছবার আগেই তারা আপাদমস্তক 
ধরা পড়াঁছল ইকাঁথিয়াণ্ডরের চোখে । তাই সর্বদাই লোকের দৃম্টি এাঁড়য়ে সে পালাতে পারত। 

কিন্তু এই সব চারপেয়ে কবম্ধ, আর দেহহান মনপ্ডগনলো আজ ইকথিয়াণ্ডরের কাছে ভার 
বিছছ্িরি লাগল। ভারি হৈচৈ করে এরা, বিকট সব হুর খায়, বিদৃঘনটে গন্ধ ছড়ায়। না, 
ডলফিনদের সঙ্গ অনেক ভালো, অনেক পরিচ্ছন্ন তারা, অনেক ফুর্তবাজ। একবার ডলফিনের 
দুধও খেয়েছিল সে, সে কথা মনে হতে আপন মনে হাসল ইকাঁথম্াপ্ডর। 

বেশ কিছ: দাঁক্ষিণে আছে ছোট একটা খাঁড়_ খোঁচা খোঁচা ডুবো পাথর আর বালবচরের 
ফলে সেখানে সমদ্রের জাহাজ যেতে পারে না। তাঁর সেখানে পাথরে, খাঁজ খাঁজ। জেলে বা 
ম7ক্তো-সম্ধানী কেউ সেখানে যায় না! অগভার তলটা তার ঘন শৈবালে ঢাকা। সেখানে উ্ণ জলে 
ছোটো ছোটো মাছ অনেক। পর পর বহ? বছর ধরে একটা মাদী ডলফিন এখানকার উষ্ণ জলে 
এসে বাচ্চা দিচ্ছে দুটো, চারটে, কখনো ছয়টি। বাচ্চাগলোকে দেখে ভার মজা লাগত 
ইকাঁথয়ান্ডব্নের, জলতলের ঝে।পঝাড়গ্লোর মধ্যে লিশ্চলে ল্নীকয়ে থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
তাদের চেয়ে দেখত। বাচ্চাগলেো কখনো আমোদ করে ভিগবাঁজ খেত ওপরে, কখনো কাড়াকাড়ি 
করে ময়ের মাই চুষত। সাবধানে ইকাঁথিয়াশ্ডর ওদের পোষ মানাতে শর করে। মাছ ধরে ওদের 
খাওয়।ত। ক্রমে ক্রমে মা-ডলফন আর বাচ্চারা ওর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যায়। বাচ্চাগনলোর সঙ্গে 
হডটেপর্ট করত সে, শূন্যে ছুড়ে দিয়ে লোফালহাফ করত। সেটা ভালো লাগত এদের। সংস্বাদ 
মাছ বা আরো সবস্বাদহ নরম অক্টোপাস-বাচ্চা উপহার নিয়ে থাঁড়তে ইকাঁথয়াপ্ডরের উদয় হওয়া 
মত্র তারা ছেকে ধরত তাকে! 

একব;র ইকথিয়/ণ্ডরের খেয়।ল হয় ভলাঁফমের দুধ খেয়ে দেখবে। বাচ্চাগলো তখনো 
ছোটো, দ?দ্ধপেষ্য, মছ খওয়া তখনো শেখে নি। ইকাথয়াণ্ডর চুঁপছুপি মা”্টার কাছে গিয়ে 
আচমকা তাকে চেপে ধরে মঃখ লাগায় বাঁটে। অ্রস্তুত ভলাফনটা আতঙ্কে আকুঁল-বকুলি করতে 
থাকে জলে। ইকথিয়ান্ডর অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই ওকে ছেড়ে দেয়। ভলাঁফনের দ্ধের স্বাদটা কেমন 
যেন খুবই আঁশটে | 

ভাত মাদীটা ছাড়া পেয়েই কোন গভীরে ষেন ছন্টে পালায়, হতভম্ব বাচ্চাগদলোও, 
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এলোমেলো চত্রীর্দকে ছাঁড়য়ে পড়ে। বোকাগনলোকে একত্রে জোটাতে বেশ বেগ পেতে হোছল 
ইকাঁথয়াপ্ডরকে। অবশেষে মা-টা গিরে এসে বাচ্চাগ্দলোকে নিয়ে যায় পাশের খাঁড়তে। ওদের 
সঙ্গে ফের ইকাথিয়াণ্ডরের ভাব হয় কেবল বেশ কয়েক দিন পরে! 


প্রচ্ড দনর্ভাবনা হয়েছিল ক্রিস্টোর। তন দিন দেখা নেই ইকথিয়ান্ডরের। ফিরল সে ক্লান্ত, 
ফ্যাকাসে মার্ততে তবে হাঁসখ্যাশ। 

পগয়োছিলে কোথায় 2 কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলে ক্রিস্টো, যাঁদও ইকথিয়াপ্ডর ফেরায় হাঁ 
ছেড়েই সে বাঁচল। 

“সমদ্রুতলে” _ বললে ইকাথিয়াণ্ডর। 

“এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন ?” 

প্রায় মরতৈ বসেছিলাম... জাবনে এই প্রথম মিথ্যা কথা বললে ইকথয়ান্ডর; ক্রিস্টোকে 
ঘটনার যে বিবরণ সে দিলে সেটা ঘটেছিল অনেক কাল আগে 

মহাসাগরের তলে [ছিল [শিলাময় একটা মালভূম, জর তার মাঝখানটিতে ছিল 'িম্বাকার 
একটা গহন, ঠিক যেন একটা পাহাড়ে হুদ । 

এই ভ্রদটার ওপরে সাঁতার দিচ্ছিল ইকথিয়ান্ডর। ভা তার আশ্চর্য লেগোঁছল তলদেশেকর 
অস্বাভাবিক হাল্কা ধূসর রঙটায়। আরো চে ডুব দিতেই ইকিয়াণ্ডর অবাক হয়ে দেখল: 
তলে নানারকম সামদাদ্রক জীবের এক সাঁত্যকারের কবরখানা, ছোটো ছোটো মাছ থেকে হাঙর, 
ডলাঁফিন সবই আছে সেখানে | তার কতকগনলো মার্য পড়েছে তেমন বেশি আগে নয়। তবে সাধারণত 
মড়া-খেকো যেসব মছ আর কাঁকড়া এসব ক্ষেত্রে গিজীগজ করে, এখানে তার চিহ্ন নেই। 
সবই মৃত, নিশ্চল, শবধর তল থেকে কোথাও কোধাও উঠে আসছে কাঁ একটা গ্যাসের বদ | 

গহবরটার ধার ঘে”সে সাঁতরাচ্ছিল ইকথিয়াম্ডর! একটু নিচে নামতেই হঠাৎ প্রচণ্ড যন্ত্রণা 
করে উঠল কানকোয়, মাথা ঘদরতে লাগল! প্রায় জ্ঞান হারিয়ে অসহায়ের মতো সে লয়ে পড়ে 
এবং শেষ পর্যন্ত গহরের কানায় পেশাঁছয়। দপদপ করাছল রগ, বদক টনটন করাঁছল, চোখ ভরে 
উঠাঁছল লালচে কুয্াসায়। সাহায্য করার কেউ নেই। হঠাৎ তার চোখে পড়ল পাশেই একটা হাওর 
খস্ছুন খেতে খেতে তলাচ্ছে। নিশ্চয় তাকে আক্রমণ করার জন্য আসাঁছল হাওরটা, তারপর 
[নজেই সে এই জলতলের বিষাক্ত হদের মুখে পড়ে যায়। পেট আর পাশদদটো তার ওঠা-নামা 
করছে, হাঁ হয়ে গেছে মুখ, বেরিয়ে পড়েছে সাদা ছ:চলো দাঁতের স্যার। মরে গেল হাঙরটা, 
আর কে”পে উঠল ইকাঁথয়ান্ডর। চোয়াল চেপে, কানকো বন্ধ করে সে হামাগনাঁড় দিয়ে তীরে 
উঠল, তারপর উঠে দাঁড়য়ে হাঁটতে শর? করলে। কিন্তু মাথা ঘরে উঠে ফের পড়ে গেল সে। 
তারপর সজোরে ধূসর 1শিলায় লাঁথ মেরে সে অবশেষে বিপচ্জনক তারট্য থেকে মিটার দশেক 

গল্প শেষ করে ইকাঁথয়াণ্ডর সালভাতরের কাছ থেকে যা পরে জেনেছিল সেটা যোগ 
করলে: 
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শনশ্চয় গহবরটায় কোনো বিষাক্ত গ্যাস জমেছে _ হাইড্রোজেন সালফাইভ কিংবা কঠিন 
আ্যনহাইড্রাইভ হবে হয়ত। সমদ্রের ওপর দিকে ওটা আবন্রভাইজ্‌ভ্‌ হয়ে যায়, টের পওয়া 
যায় না, 'িস্তু গহবরে যেখানে ওটা তৈরি হচ্ছে, সেখানে তা খ্বব তেজা। নে, এবার আমায় 
খেতে দে, ভার খিদে পেয়েছে 

খাওয়া শেষ করে ইকাঁথয়াপ্ডর দস্তানা চশমা পরে এগনলো দরজার দিকে! 

শর এর জন্যেই এসেছিলে ?+ চশমার দিকে ইঙ্গিত করে বললে 'ক্রিস্টো। “কাঁ হয়েছে 
তোমার বলছ না কেন বলো তো? 

ইকাঁথয়াণ্ডরের চাঁরত্রে একটা নতুন গুণ দেখা দিয়েছে; চাপা হতে শিখেছে সে 

৭ও কথা জিজ্ঞেস কারস না ক্রিস্টো, নিজেই জানি না কা হয়েছে _ বলে দ্রুত ঘর থেকে 
বেরিয়ে গেল সে। 


একটু প্রতিশোধ 


মক্তো ব্যাপারী বালতাজারের দোকানে হঠাৎ নীল-য়না মেয়েটিকে দেখে ইকথিয়ান্ডর 
হতচাঁকত হয়ে ছদটে গিয়ে সমদদ্ধে ঝাঁপয়ে পড়োছিল। এখন কিন্তু তার ফের মেগ্নেটির সঙ্গে 
পারিচয় করার ইচ্ছে হতে লাগল, কিন্তু কী করে করা যায় সেটা তার জানা ছিল না। সোজা 
উপায় ছিল ক্রিস্টোর সঙ্গে যাওয়া। কিন্তু আলঃপের সময় ক্রিস্টো উপস্থিত থাকবে এটা ও চাইছিল 
না। প্রাতীদন তাই ইকথিয়া্ডর চলে যেত সমন্দ্র তীরের সেই জায়গাটায় যেখানে সে মেয়েটিকে 
প্রথম দেখোছিল। সকল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সে বসে থাকত তীরের পাথরগনলোর মধ্যে লুকিয়ে ! 
মেয়োটি যাতে ভয় না পায় সেজন্য সে চশমা দস্তানা খদলে লকিরে রাখা সাদা সযটটি প্রত। 
কখনো কখনো সারা দিন রাতই সে কাটিয়ে দিত উপকূলে, রাত্রে ডুব দিত সমদ্রে, মাছ আল 
ঝিননফের মাংস খেয়ে খিদে মৈটাত, ছটফট করত ঘরমের মধ্যে, তারপর সূর্য ওঠার আগেই ফের 
গিয়ে হাজির হত জের জায়গাটিতে। 

একবার সে ঠিক করলে মক্তো ব্যাপারার দোকানে গিয়েই দেখবে। রজব খোলা ছিল, 
বড়ো রেড-ইণ্ডিয়ানকে দেখা গেল, কিনতু মেয়েটি সেখানে ছিল না| তাঁরে দফিরে এল ইকাথিয়াণ্ডর! 
হ্ৎ প্র তাঁরের ওপর দেখতে গেলে মেেটিকে, পরনে তার হালকা সাদা পোশাক, মাথায় 
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স্ট্রহ্যাট। থেমে গেল ইকখিয়ান্ডর, এগ্তে সাহস হল না। কার যেন অপেক্ষয করাঁছল 
মেয়েটি। অধাঁরভাবে এবার ও-ধার পায়চারি করছিল, থেকে থেকে তাকাচ্ছিল রাস্তার 
দিকে। ইকথিয়রন্ডরকে সে দেখতে পায় নি, শিলাটার আড়ালে ইকথিয়াশ্ডর দাঁড়য়ে ছিল। 

অবশেষে কার উদ্দেশে যেন হাত নাড়লে মেয়েটি! ইকাঁথয়াণ্ডর তাঁকয়ে দেখলে, . লম্বা 
চওড়া কাঁধ একাঁটি যুবক হনহন করে আসছে রাস্তা দিয়ে। এ লোকটার মতো অমন হালকা চুল 
আর চোখ ইকাঁথয়াশ্ডর কখনো দেখে দন। পালোয়ানের মতো লোকটা মেয়েটির কাছে এসে তার 
চ্যাটালো হাত বাড়িয়ে দিলে সোহাগ ঢেলে বললে: “নমস্কার গনীত্তয়েরে।' 

মপকার অলংসেন !” জবাব দিলে মেয়েটি। 

গণ্দীত্তয়েরের ছোট্রো হাতখানা সজোরে মর্দন করলে পালোয়ান। 

অপ্রসম্ন দষ্টতে ইকাঁথয়ান্ডর চাইল ওদের দিকে। যন খারাপ হয়ে গেল তার, কেমন যেন 
কামনা পেল। 

ণনয়ে এসেছ ?” গ্ীত্তয়েরের গলায় মবক্তার মালা দেখে বললে লোকটা । 

মাথা নাড়লে গণত্তয়েরে। 

বাবা জানতে পারবে না ৮ জিজ্রেস করলে অলংসেন। 

“না _ জবাব দিলে গণৃত্িয়েরে, “এটা আমার নিজের জিনিস, যা খাঁশ তাই করতে পাঁর।” 

পাহাড়ে তাঁরটার একেবারে কিনারে এসে দাঁড়াল ওরা, কথা বলাছিল আস্তে । গণত্তিয়েরে 
তার গলার মালাটা খনলে তার সদতোটা ধরে ওপরে তুললে, তারিফ করে বললে: 

দ্যাখো কেমন ঝকমক করছে সর্যাস্তের আলোয় । নাও, অল্‌সেন... 

অলংসেন হাত বাঁড়ঘ়োছল, কিন্তু হঠাৎ গবাত্িয়েরের হাত ফসকে মালাটা পড়ে গেল সমদদ্রে 

র্বনাশ, কী হবে এখন!» ডুকরে উঠল গবাতিয়েরে। বিষম দৃষ্টিতে ওরা দাঁড়িয়ে রইল 
ওইখানেই। ্ 

এখঃজে দেখলে হয় না?” জিজ্ঞেস করলে অল্‌সেন। 

“এ জায়গাটা অনেক গভার” _ বললে গণীত্তয়েরে, “কী পোড়া কপাল, অলংসেস ! 

ইকাঁথয়াণ্ডর দেখল ভার মন্যড়ে পড়েছে মেয়োট। মরক্তাটা যে মেয়োট ওই হালকা- 
চুলে পালোয়ানকে তে যাঁচ্ছল সে কথা সে ভুলেই গেল। মেমেটির দুখে আর স্ছির 
থাকতে পারল না ইকিয়াণ্ডর: পাড়ের ওপাশ থেকে সে দ্‌ঢ় পায়ে এীগয়ে এল গনীত্তছ্েরের কাছে। 

ভুর; কোঁচকালে অল্‌সেন, আর সকোৌতুক বিস্ময়ে গণীত্তয়েরে চাইল তায় দিকে: চিনতে 
পেরেছিল সে, এই তরএণটিই সেদিন অমন হঠাৎ করে দোকান থেকে ছদটে পালায়। 

“সমদদ্রে আপনার মনক্তোর মালা পড়ে গেছে তো £, জিজ্ঞেস করলে ইকথিয়াণ্ডর, “যদ চান 
আঁম খুজে দেব 1 

“আমার বাবা নামকরা ডুবার, কিন্তু এ জায়গাটায় তিনিও পারবেন না” _ আপান্ত করলে 
গরীত্তয়েরে। 

“চেষ্টা করে একটু দেখা যাক? _ বিনীতভাবে বললে ইকথিয়াণ্ডর, তারপর গনাত্তয়েরে ও 
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অলংসেনকে অবাক করে, পোশাক না ছেড়েই ওই ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে এবং 
অদশ্য হল। 

কাঁ ব্যাপার ভেবে পেল না অলসেন। 

€কে ও ? এল কোথেকে ? 

এক মিনিট, দুই মিনিট কাটল, ইকাঁথয়ান্ডরের দেখা নেই। 

“তলিয়ে গেল নাকি _ ঢেউয়ের দিকে চেয়ে সভয়ে বললে গণীন্তিয়েরে | 

জলের তলে যে সে থাকতে পারে মেয়েটিকে তা জানতে দেবার ইচ্ছা ছিল না ইকাথিয়ান্ডরের 
ম্ক্তা খোঁজার আগ্রহে সময়ের [হশেব রাখতে পারে নি সে, ডুবদীররা যতক্ষণ ডুবে থাকতে পারে 
তার চেয়ে রইল সে একটু বেশিই ওপরে ভেসে উঠে সে হেসে বললে: “একটু অপেক্ষা করদন! 
জলের ?নচে পাথরের টুকরো অনেক! তই খোঁজা কঠিন। তবে বার করব।' ফের ডুব দিল সে। 

ম্ক্তা-সম্ধানীদের কাজ গনীত্িয়েরে দেখেছে একাধিক বার। তাই দেখে অবাক লাগল যে 
ছেলোটি জলের তলে প্রায় দুই মানট ডুবে খাকার পরও 'একটুও হাঁপাল না, একটুও ক্লান্ত দেখাল 
না তাকে। 

দুই মাঁনট পরে ইকথিয়াণ্ডর ফের ভেসে উঠল ওপরে । মুখখানা তার জ্বানন্দে জংলজবল 
করলে। হাত তুলে সে মালাটা দেখালে। 

একটুও না হাঁপিয়ে একান্ত স্বাভাবিক গলায় সে বললে, “পাড়ের িপটায় আটকে গিয়োছিল। 
ফাটলের মধ্যে পড়লে ঝামেলা পোয়াতে হত অনেক।' 

তাড়াত।ড়ি পাড় বেয়ে উঠে সে মালটা দিলে গনত্তয়েরেকে। পোশাক থেকে তার অঝোরে 
জল ঝরছিল, কিন্তু সে দিকে সে ভ্রুক্ষেপও করলে না।. 

“এই নিন। রর 

ধন্যবাদ? - বলে নতুন একটা কৌতুহলে গনীত্তপেরে তাকাল তার দিকে! 

সবাই ছুপ করে রইল। কাঁ এখন করা যায়, তিনজনের কেউ তা ভেবে পাচ্ছিল না! 
ইকধিয়াণ্ডরের সামনে মালাটা অলংসেনকে ?দতে ইতস্তত করাছিল গবাত্তিয়েরে। 

“আপনি বোধ হয় মালাটা ও+কে তে চাইগিলেন' _ অলংসেনকে দেখিয়ে বললে 
ইকখিয়াপ্ডর। 

লাল হয়ে উঠল অল্‌সেন, আর বিব্রত গণীত্রয়েরে বললে, “ও» হ্যাঁ-.. ব'লে মালাটা বাড়িয়ে 
দিলে অল্‌সেনের দিকে, সেও নীরবে সোঁট নিয়ে পকেটে পরলে । 

খ্যশি লাগছিল ইকথিয়াণ্ডরের। তার দিক থেকে এটা ছোট্র একটু প্রতাহংসা | হারানো 
মালাটা পালোয়ান উপহার পেল গণীত্রয়েরের হাত 'দিয়ে হলেও আসলে তার কাছ থেকেই। 

মেয়োটর উদ্দেশে মাথা নইয়ে ইকিয়াণ্ডর দ্রুত চলে গেল রাস্তা দিয়ে! 

তবে ইকথিয়াণন্ডরের খনীশটা বেশিক্ষণ টিকল না। নতুন নতুন ভ্যবনা আর জিজ্ঞাসা 
দেখা দিল তার মনে। লোকজন সম্পর্কে জ্ঞান তার কম। কে এই কটাচুলো পালোয়ানটা ? 
গণতিয়েরে কেন. তাকে নিজের গয়না দিচ্ছে £ কাঁ কথা বল্যবাঁল করছিল ওরা ? পু 
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সে রাতে ইকাথয়াণ্ডর ফের তার ডলফিন ছনটয়ে বেড়াল, অদ্ধকারে চিৎকার করে ভয় 
পাওয়াল জেলেদের] * 

পরের গোটা ছদিনটাই ইকথিয়াপ্ডর জলের নিচে কাটাল। চশমা পরলেও দস্তানা খলে সে 
মনক্তোন্ডরা ঝিনবকের খোঁজে ঢু্ড়ে বেড়াল বালদময় সমন্দ্র তল। সন্ধ্যায় এল ক্রিস্টোর কাছে, 
দেও গজগজ করে বকুনি দিলে। সকালে পোশাক পরা অবস্থায় তাকে দেখা গেল সেই গাড়টায়, 
যেখানে গরীত্তয়েরে আর অলংসেনের দেখা িলোছল। বিকেলে সূর্যাস্তের সময় সেবারের মতোই 
প্রথন এসে দাঁড়াল গণত্রয়েরে। 

পাহাড়ের ওপাশ থেকে ইকথিয়ান্ডর এসে দাঁড়াল মেয়েটির কাছে। ওকে দেখে পাঁরচিতের 
মতো মাথা নাড়লে গত্য়েরে, হেসে জিজ্ঞেস করল: “আমার পেছন নিয়েছেন বাঁঝ ?, 

যা” _ সরলভাবে বললে ইহথিয়াণ্ডর, প্রথম যবে দেখোঁছ সেই থেকে? তারপর বিব্রতভাবে 
যোগ করলে, “মালাটা আপাঁনি ওকে... মানে অলসেনকে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দেবার আগে 
মব্ধ হয়ে দেখাঁছলেন ওটাকে। ম.ক্তো আপাঁন ভালোবাসেন ?” 

হ্যাঁ 

“তিহলে আমার কাছ থেকে এটা নন” _ বলে একা ম্স্তা বাড়িয়ে দিল সে! 

মক্তরে দাম গণান্তয়েরে ভালোই জানত। কিন্তু যত ম্যক্তা সে দেখেছে, বাবার কাছ থেকে যত 
গল্প সে শনেছে, সবকে ছাড়িয়ে যায় ইকাঁথয়াপ্ডরের হাতের মনক্তুটি) বিশাল আকারের, খত 
গড়নের ধবধবে সাদা মক্তাটির ওজন দশ ক্যারাটের কম নয়, দাম অন্তত দশ লাখ সোনার 
পেসেঃ। আভিভূত গদাত্বিয়েরে একবার তাকায় অসাধারণ ম্ক্তাটির দিক, একবার দ্যাখ 
সামনে দাঁড়ানো সবকুমার তরুণকে, সবল, সনঠাম, সংপদরদষ, কিন্তু একটু যেন লাজনক, পরনে 
দলামোচড়া সাদা সন্যট, দেখতে বয়েনাস-আইরেসের ধনীর দহলল্দের মতো একটুও 
নয়। আর তাকে, প্রায় না-চেনা একটা মেয়েকে সে কিনা দিতে চাইছে অমন একটা উপহার | 

পনন-না" _ সাঁনিবন্ধ প:নররাক্ত করলে ইকাঁথয়াণ্ডর | 

নানা _ মাথা নেড়ে বললে গবীত্তিয়েরে, “অত দামী উপহার আমি আপনার কাছ থেকে 
নিতে পার না 

“মোটেই দিকছন দামী নয়” _ উত্তেজিত হয়ে বললে ইকাথিয়াপ্ডর, সাগরের তলে অমন মক্তা 
হাজার হাজার 

হাসল গণীত্তয়েরে, আর বিব্রত হয়ে লাল হয়ে উঠল ইকাঁথয়াণ্ডর, তারপর কিছবক্ষণ চুপ 
করে থেকে ফের বললে: “মনাতি করছি, [নন এট্য 

উহ? 

ভূর; কোঁচকাল ইকথিয়াশ্ডর, ক্ষ্ধ হল সে। 

পনজে যাঁদ না নিতে চান _ জিদ ধরল ইকথিয়ান্ডর, “তাহলে ওর জন্যে... ওহী 
অলংঙ্েনের জন্যে নিন। ও আপত্তি করবে না। 

রেগে উঠল গণীত্তয়েরে। কড়া গলায় বললে: 
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শনজের জন্যে ও নেয় হনি। কিছুই আগাঁন জানেন না & 

'তার মানে, নেবেন না 2” 

না? 

সমদদ্রে মনক্তোটা ছুড়ে ফেললে ইকািয়াণ্ডর | নাঁরবে মাথা নাইয়ে সে ঘরে চলে গেল 
রাস্তার দিকে! 

ব্যাপারটায় স্তম্ভিত হয়ে গেল গণত্তয়েরে। নিখর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। লাখ দশেক 
টাকাকে প্রেক সামান্য একটা গিলের মতো সমদদ্রে ছওড়ে ফেলা ! কেমন লজ্জা হল তার। অন্ত 
এই তরদণটটির মনে কেন দ5ঃখ দিল সে। 

দাঁড়ান, দাঁড়ান, কোথায় যাচ্ছেন ? 

ইকথিয়াণ্ডর কিন্তু মাথা নিচু করে হে+টেই চলল। পেছন থেকে ছে এসে গর্াত্তয়েরে তার 
হাত ধরলে, তাকাল তার মখের দিকে | গাল বেয়ে ওর জল গাঁড়য়ে পড়ছিল। আগে কখনো 
কাঁদে নি ইকথিয়াপ্ড্র| তাই বুঝতে পারছিল না আশেপাশের জীনস অমন ঝাপসা দেখাচ্ছে 
টন, মনে হয় যেন বিনা চশমায় সাঁতার দিচ্ছে জলের তলে। 

“আপনার মনে আঘাত দো, মাপ করন? _ওর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বললে 
গনীত্তিয়েরে। 


এর পর থেকে ইকথিয়ান্ডর রোজ সন্ধ্যায় চলে যেত তারে, শহর থেকে একটু দূরে, সেখানে 
পাথরের ফাঁকে ল্কানো পোশাকাঁট পরে আসত পাহাডুটযর কাছে, গদীত্তয়েরেও আসত সেখানে, 
তাঁর বরাবর পায়চারি করত তারা, সোৎসাহে গল্প করত এই নতুন বন্ধ্টট কে তা গবতিয়েরে 
বলতে পারত না। ব্যেকা নয় ছেলোঁট, এমাঁনতে স:রসিক, অনেক ব্যাপারেই গণীত্তয়েরের চেয়ে 
সে জানে বোঁশ, অথচ সেই সঙ্গে শহরের একট্য বাচ্চাও যা জানে, তেমন সাধারণ জিনিসও সে 
বদঝতে পারত না। কী তার কারশ? নিজের কথা ইকাথিয়াপ্ডর বলত খববই অনিচ্ছাভরে | সাত্যি 
কথা খদলে বলতে তার ইচ্ছা হত না। গণত্তিয়েরে শদধ্য এইটুকু জানত যে ইকাথিয়ান্ডর এক 
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ডাক্তারের ছেলে, বোঝাই যায় লোকাঁট খুব ধনাঁ, ছেলেকে তানি লোকজন শহর থেকে দূরে 
মানুষ করেছেন, খদবই বিশেষ ধরনের একটা একপেশে শিক্ষা দিয়েছেন তাকে। 

মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরে তারা বসে থাকত তারে) পায়ের কাছে লঃটোত সন্দদ্রের 
ফেনা, িটমিট করত তারা, নীরব হয়ে আসত আলাপ। স€খে ভরে উঠত ইকথিয়াণ্ডরের বুক! 

এবার চাল _ বলত নেয়েটি। 

আনিচ্ছায় উঠত ইকথিয়ান্ডর, শহরের সাঁমানা পর্যন্ত পেশীছে দিত, তারপর 
তাড়াতাড়ি ফিরে, পোশাক ছেড়ে সাঁতরে আসত নিজের ডেরায়। 

সকালে প্রাতরাশের পর একখানা রা 'নয়ে সে রওনা দিত খাঁড়িতে। বালদময় তলদেশে 
বসে রাট খাওয়াত মাছেদের। ঝাঁক বেধে ওরা ঘিরে ধরত তাকে, হাতের ফাঁক দিয়ে ঢুকে 
পড়ত, হাত থেকেই লোভ্ভীর মতো খেত ভেজা রহাট। মাঝে মাঝে বড়া মাছেরা হানা দিয়ে 
ছোটোগ্লোকে তাড়িয়ে দিত। ইকায়ান্ডর তখন উঠে তাড়া দিত ওগ্লেঃকে, ছেটোরা 
গিয়ে লবকত তার পেছনে। 

মরক্কো খোঁজা শর করেছিল সে, সেগুলোকে রাখত জলের তলের এক খোঁদলে। কজটা 
তার ভালোই লাগত, অচিরেই বাছাই করা মনক্রোর একটা চিপ গড়ে উঠল তার। 

নিজেই সে জানত না যে আজোশশ্টনার, হয়ত বা গোটা দাঁক্ষণ আমোরকার সবচেয়ে বড়ো 
লোক হয়ে উঠেছে সে। ইচ্ছে করলে সে হতে পারত বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ধনী। কিন্তু ধনের 
লালসা তার ছিল না। 

এই ভাবেই কেটে যেত শান্ত দনগনলো। শহধ্য একটা খেদ ছিল ইকাথিয়াশ্ডরের; গাত্য়েরে 
থাকে ধ্লোভরা গোলমেলে, গঃমোট শহরটায়! লোকজন, গোলমাল থেকে দূরে জলের তলে 
যাঁদ সে থাকতে পারত। কী সবল্দরই না হত তাহলে ! না-জানা এক নতুন জগৎ তাকে দেখাত 
সে, দেখাত তলদেশের অপূর্ব সব ফুল! কিন্তু জলের তলে গত্তিয়েরের থাকা সম্ভব নয়। 
ইকধিয়াশ্ডরও মাটির ওপর বাস করতে পারে না। এমাঁনতেই হাওয়াতে সে কাটাচ্ছে অনেক 
সময়। তার ফলও ফলছে। মেয়োটর সঙ্গে তাঁরে বসে থাকার সময় আজকাল ঘন খনই সেই 
পাঁজরার ব্যথাটা টের পাচ্ছে সে। কিন্তু ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠলেও মেয়েটি নিজে চলে না 
যাওয়া পর্যন্ত সে কখনো তাকে ছেড়ে পালাত না। তাছাড়া আরো একটা খতখাত 
ছিল ইকাঁথয়াণ্ডরের, শণচুলো পালোয়ানটার সঙ্গে কী কথা বলোছিল গনীভয়েরে ? 
প্রীতি বারই সে ভাবত জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু ভয় হত পাছে গাত্তয়েরে রাগ করে। 

একাঁদিন সন্ধ্যায় মেয়েটি বললে যে পরের দিন সে আসবে না! 

“কেন ?” ভুর7 ক:চঁকিয়ে সে জিজ্ঞেস করলে 

“কাজ আছে।? 

“কা কাজ? 

“অত কৌতুহল ভালো নয়ঃ _হেসে জবাব দিলে গনীত্তয়েরে] তারপর, ণ্আজ আমায় 
এগিয়ে দিতে হবে না” _ বলে চলে গেল। 
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ইকিয়াণ্ডরও ডুব দিলে সমদদ্রে! সারা রাত সে শয়ে রইল শ্যাওলাটে পাথরগরলোর 
ওপর। মন খারাপ লাগাঁছল তার। ভোরে 'ফরল ?নজের বা়িতে। খাঁড়র কিছ? দূরে তার 
চোখে পড়ল নৌকো থেকে জেলেরা গলি করছে ডলফিনদের। প্রকাণ্ড একটা ভলাফন গাল 
খেয়ে বাতাসে ল:ফিয়ে উঠে ঝপাং করে জলে পড়ল। 

পলভিও ! আতঙ্কে ফিসফিস করলে ইকথিয়ান্ডর । 

একটা জেলে ততক্ষণে জলে লাফিয়ে পড়েছে। ভলটিনটা ওপরে কখন ভেসে উঠবে তার 
অপেক্ষা করতে লাগল সে। ডলাফন কিন্তু ভেসে উঠল ডুবঢারটার কাছ থেকে শত খানেক মিটার 
দরে, বাতাসে দম নিয়ে আবার ডুব দিলে। 

দ্রুত ডলাঁফনটার দিকে সাঁতরাতে লাগল জেলেটা। বপ্ধকে সাহায্যের জন্য ছব্টে এল 
ইকথিয়ান্ডর। কিন্তু ডলফিনটা আরেকবার ভেসে উঠতেই জেলেটা তর পাখনা চেপে ধরে নিস্তেজ 
প্রাণীটাকে ঠেলতে লাগল নৌকোর দিকে। 

জলের তলে সাঁতরে এসে ইকথিয়াণ্ডর নিজের দাঁত দিয়েই কামড় বসালে জেলেটার পায়ে। 
জেলে ভাবল হাউরে ধরেছে, প্রাণপণে লাি মারতে লাগল সে: তার এক হাতে ছিল একটা 
ছনরি, আত্মরক্ষায় তাই দিয়ে সে ঘাই মারলে। ঘা'্টা লাগল ইকাঁথয়াপ্ডরের ঘাড়ে, ও জায়গাটা 
আঁশে ঢাকা ছিল না। জেলের পা ছেড়ে দিলে ইকাথয়ান্ডর, সেও সাঁতরে পালান নৌকোর দিকে। 
আহত ইকাঁথয়লাপ্ডর আর ডলাঁফন রওনা দিলে খাঁড়র 'দকে। ডলফিনকে নিয়ে ইকথিয়াণ্ডর 
ঢুকল একটা জলতলের গহায়। জল এখানে মাত্র আধাআধ, ফাটল দিয়ে বাতাস আসতে পারে। 
নিরাপদে ডলাঁফন এখানে দম নিতে পারবে। ডলফিনের জখমটা দেখল ইকাঁথিয়াণ্ডর _ তেমন 
মারাত্মক নয়! গাঁলটা চদমড়া ভেদ করে চার্বতে আটকে গেছে। আঙদল দিয়েই গনলিটা বার 
করে আনল ইকাথিয়াণ্ডর | ধৈর্য ধরে ডলাঁফন সেটা সইলে। 

বন্ধনর পিঠ চাপড়ে আদর করে বললে ইকাঁথয়াপ্ডর, “ভাবনা নেই, ভালো হয়ে যাঁব।' 

এবার নিজের কথা ভাবতে হয়। তাড়াতাড়ি টানেল বেয়ে সাঁতরে ইকথিয়াণ্ডর বাগানে এল, 
ঢুকল নিজের সাদা বাঁড়টিতে। 

জখম দেখে আঁংকে উঠল ক্রিস্টো। 

“কী হয়েছে তোমার 2” 

গ্ডলাফনকে বাঁচাতে গিয়ে জেলের হাতে জখম হই* _ বললে ইকাথিয়ান্ডর। ক্রিস্টো কিন্তু 
বিশ্বাস করলে না। 

“আমাকে ছাড়াই ফের শহরে গয়োছলে ব্দীঝ ?” জথমটা ব্যাশ্ডেজ করতে করতে 
সান্দপ্ধভাবে জিজ্ঞেস করলে ক্রিস্টো। ইকথিয়াণ্ডর চুপ করে রইল। 

তামার আঁশটা একটু তোলো তো” _ বলে ইকথিয়াশ্ডরের কাঁধটা সে খানিকটা খুলল। 
কাঁধে দেখা গেল লালচে একটা দাগ। দেখে ভয় লাগল তার। 

“দাঁড় দিয়ে কৈউ ঘা মেরোছল ? কাট টিতে টিপতে ভিন করলে স। কু জেলা” 
তানি নিই সাজি দান্ছ জট অর 
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“না” - বললে ইকাথয়ান্ডর | 

[নিজের ঘরে বিশ্রাম নিতে গেল ইকথিয়াশ্ডর, আর দই হাতে মাথ্য চেপে ধরে ভাবনায় 
আচ্ছন্ন হয়ে গেল ক্রিপ্টো। অনেকক্ষণ এই ভাবে বসে থাকার পর সে উঠে রওনা ছিলে শহরে! 

হাঁপাতে হাঁপাতে সে বালতাজারের দোকানে ঢুকল। কাউন্টারের কাছে বসে থাকা গণাস্তয়েরের 
+দকে সন্দিপ্ধ দ্াষ্টতে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে; 

বাপ বাড়ি আছে? 

“ওখানে” - অন্য ঘরটার দিকে মাথা হোলয়ে দেখাল সে] 

ল্যাবরেটরিতে ঢুকে ক্রিস্টো দরজা বন্ধ করে দিলে। 

মনক্তো ধয়ে পারন্কার করছিল বালতাজার। মেজাজটা তার সেবারকার মতোই 'তারিক্ষি। 

“তোমাদের নিয়ে পাগল হবার যোগাড় !” গজগজ করলে বালতাজার, “'জীরতা চট্টাচাঁট 
করছে, “দানো'কে এখনো আনতে পারলে না কেন, গণত্িগ্নেরে ওঁদকে সারা 'দনমানের মতো 
কোথায় বেরিয়ে যায়। জর্ারতার কথা কানেই তুলতে চায় ন্য। কেবাঁল “না!” আর "না! জ্ারতা 
বলছে, “কতাঁদন আর বসে থাকব, বিরক্ত ধরে গেল। জোর করে নিয়ে যাব। একটু কাঁদবে, 
তারপর ঠিক হয়ে যাবে। ওর পক্ষে সবই সম্ভব” 

ক্রিস্টে ভাইয়ের বিলাপ সবটা শোনার পর বললে: 

শোন, পানো'কে নিয়ে আসতে পারাছি না, কারণ গনীত্তয়েরের মতো ও-ও সারাদিন কোথায় 
উধাও হয়ে যায়, আমার সঙ্গে শহরেও যেতে চায় না! আমার কথা আজকাল আর একদম শোনে 
না! ইকাথয়াপ্ডরের দেখাশোনায় গাফিলতি করোছি বলে ভাক্তার আমায় ধমকাবে. ..* 

“তার মানে তাড়াতাড়ি ওকে পাকড়াও করা কি চুরি করা দরকার! সালভাতর ফিরে আসান 
আগেই তুই সরে পড়াবি...ঃ টু 

প্দাঁড়া, বালতাজার, আমায় শেষ করতে দে! ইকথিয়াণ্ডরকে [নিয়ে আমাদের তন্ডাহনড়োর 
দরকার নেই” 

«কেন দরকার নেই 2, 

নিংস্বাস ফেললে ক্রিস্টো, যেন স্থির করতে পারছে ন্য নিজের পটরকম্পনাটা সে খনলে বলবে 
িনা। 

ব্যাপার হল এই». বলে শর করোছল সে। 

কিন্তু সেই মহূর্তেই কে যেন দোকানে ঢুকল, শোনা গেল জ্নারতার চড়া গলা । 

“নাও হল" _ মুক্রোশনলোকে আ্যাসিডে ডুবিয়ে গজগজ করলে বালতাজার, ফের এসেছে 1 

ঘটাং করে দরজা খদলে ল্যাবরেটারিতে ঢুকল জব্রিতা। 

দই ভাইই দেখছি এখানে। কত আর জামায় ঘোরাবি ?, বালতাজারের ওপর থেকে দীষ্টটা 
দ্ষ্টোর দিনে ফিরিয়ে বললে সে। 

উঠে দাঁড়াল ক্রিস্টো, অমায়িক হেসে বললে: 

“যা সাধ্য সবই করে যাচছি। সবদর করতে হবে বৌকি। “দরিয়ার দানো” তো আর একটা 
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সাধারণ মাছ নয়। চট করেই ?ক আর হয়। একবার তো ওকে নিয়েই এসেছিলাম, কিন্তু আপাঁন 
ছিলেন না! শহরটা দেখে ওর ভালো লাগে নি, এখন আর আসতে চায় না। 

“আসতে না চত্স, বয়ে গেল। দিন গ্নতে গ্দনতে আমার বিরক্ত ধরে গেছে। এই সপ্তাহেই 
আমি একই সঙ্গে দুটো কাজ সারব। সালভাতর এখনো ফেরেন ?? 

“বৰ কোনো দিনই এসে যেতে পারে 

“তার মানে তাড়াতাড়ি করতে হয়| বাছা বাছা জন কয়েক লোক জটয়েছি। তুই আমাদের 
শ্ধ দরজা খ্নলে দিবি ক্রিস্টো, বাকিটা আমি নিজেই দেখব। সব ঠিকঠাক হলে বালতাজারকে 
জানিয়ে দেব । তারপর বালতাজারের দিকে ফিরে বললে, 'আর তোর সঙ্গে আমার কথা হবে কাল, 
কিন্তু মনে থাকে যেন, এই শেষ আলাপ ।” 

দ'ভাই নারবে মাথা নোয়ালে। কিন্তু জারতা পেছন ফেরতেই ওদের মুখের অমায়িক 
হাঁসটির লেশও রইল না। আস্তে মুখ খিস্ত করে উঠল বালতাজার, আর কাঁ একটা ভাবনায় 
যেন ডুবে গেল ক্রিস্টো। 

দোকানে গরভ্তয়েরেকে কাঁ যেন বললে জীরতা। 

নি? শোনা গেল গ্তিয়েরের জবাব; হতাশে মাথা ঝাঁকাল বালতাজার। 

পক্রস্টো” _ভাক শোনা গেল জরতার, “লং আমার সঙ্গে! তোকে আজ আমার দরকার 
আছে?” 


খবর খারাপ বধ করছিল ইকাথিয়াণ্ডর | ঘড়ে জখমটা টনটন করছিল। জবর উঠোঁছল। 
ভারি কষ্ট হচ্ছিল বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে! 

কিন্তু সকালে এ সব সত্তেও রওনা দিলে তারের পাহাড়টার দিকে গনশুয়েরের সঙ্গে দেখা 
করতে । গণীত্তয়েরে এল ঠিক দরপ?রে | অসহ্য গরম তখন। আতপ্ত বাতাস আর সাদা সাদা 'মাঁহ 
ধ্৮লোয় খাঁর খেতে লাগল ইকাথিয়াণ্ডর | স্মদদ্র-তীরেই থাকতে চাইছিল সে, কিন্তু গরতিয়লেরের 
ভাড়া ছিল। শহরে ফিরতে হবে তাকে! 

বাবা কাজে বেরনচ্ছেন, দোকানে থাকতে হবে আমায় 1 

. তাহলে চলন, আপনাকে পেশীছে দিই? 
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শহরে যাবার তপ্ত ধালময় রাস্তাটা দিয়ে হাটতে লাগল ওরা | 

উল্টো দিক থেকে মাথা নিচু করে আসছিল অল্‌সেন। কাঁ যেন একটা ভাবছিল সে, পাশ 
দিয়ে চলে গেল অথচ গান্তয়েরেকে দেখতে পেল না। কিন্তু গণাত্তিয়েরেই ওকে ডাকল । 

এর সঙ্গে দুটো কথা আছে আমার" _ ইকাঁথয়াণ্ডরকে বললে সে, তারপর পেছন 'ফরে 
চলে গেল অলংসেনের কাছে। নিচু গলায় দ্রুত কাঁ যেন বলাবাঁল করলে ওরা । মনে হল মৈয়োট 
কা যেন অননরোধ করছে ওকে। 

ইকাঁথয়াণ্ডর ছিল ওদের চেয়ে কয়েক পা পেছনে! টু 

কানে এল অলংসেনের গলা, 'বেশ, তাহলে আজ মাঝরাতের পর।” পালোয়ান মেয়োটর 
করমদ্দি করে মাথা নেড়ে দ্রুত চলে গেল। 

গরীন্তয়েরে যখন ইকাথিয়ান্ডরের কাছে এল তখন ওর গাল আর কান জবলছে। ইচ্ছে হচ্ছিল 
অন্তত আজ সে গাত্তিয়েরের কাছে অলুসেন প্রসঙ্গ তুলবে, কন্তু ভাষা বোগণাচ্ছল না! 

“আমি আর পারছি না” _ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে সে, “আম্যর জানা দরকার... 
অলংসেন... আপাঁন কাঁ একটা জানস আমান্র কাছে লঃকচ্ছেন! রাতে আজ আপনাদের দেখা 
হবে। ওকে ভালোবাসেন আপাঁন 2 

গ্ীত্তয়েরে ইকাথিয়াশ্ডরের হাতি ধরে কোমল দৃষ্টিপাত করে সঙ্গেহে বললে: 

“আমায় বিশ্বাস করেন 2 

“কার... আপনি জানেন যে আ?ম আপনাকে ভালোবাসি" _ এ কথাট্যর মানে ইকাঁথয়াণ্ডর 
এখন জানে, পকন্তু আম... ভারি কষ্ট হয় আমার । 

সেটা ঠিক। আনিশ্চয়তার কষ্ট তার এমাঁনতেই ছিল, কিন্তু এই মাহূর্তে পাঁজরে একটা 
তাঁক্ষ শুল বেদনা অননভব করছিল সে। খাবি খেতে লাগল সে। গালের লাল মছে গিয়ে মখ 
হয়ে উঠল ফ্যাকাসে। 

“আপাঁন একেবারে অসন্" _ শাঁঙ্কতভাবে বললে মেয়োট, এমনাঁত করাছ, শান্ত হোন। লক্ষন 
আমার । সব কথ? আপনাকে বলতে চাই ন, তবে আপনাকে শান্ত করার জন্যে বলব। শ্নহন...? 

কে একজন ঘোড়সওয়ার ওদের পাশ দিয়ে ছবটে যাচ্ছিল, কিন্তু গণতিয্নেরেকে দেখতে পেয়ে 
সবেগে ঘোড়া ঘ্দারয়ে এসে দাঁড়াল ওদের কাছে। ময়লাটে রঙের একাঁট লোককে দেখল 
ইকাঁথয়াণ্ডর, যুবক এখন আর তাকে বলা যায় না, ওপর ?দকে পাকিয়ে তোলা ফুলো ফুলো 
গোঁপ, খতনিতে ছাগলদাড়ি। 

কবে যেন, কোথায় যেন ইকীথয়াণ্ডর লোকটাকে দেখেছে । শহরে নাকি ? না, না... সমদ্র 
তীরে। 

হাইব;টে চাবরক কষে সওয়ার বিরূপ ও সীল্দগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল ইকাথিয়াণ্ডরকে, 
করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালে গনুতিয়েকের দিকে। 

গরন্তয়েরে হাত এাঁগয়ে দিতেই সে আচমকা তাকে টেনে তুলল জিনের ওপর, হাতে চুমব 
খেয়ে হেসে উঠল। 
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ধরা পড়ে গেছ তো !, ভুকুষ্চিত গনীতিয়েরের হাত ছেড়ে দিয়ে সে ঠাট্রার সরে এবং 
খানিকটা বিরাক্তিভরেই বলে চলল, “আজ বাদে কাল বিয়ে আর বাগদস্তা কনে গাঁদকে তরুণ 
পরপররষের সঙ্গে আড্‌জা দিয়ে বেড়াচ্ছে, _ এ কে কবে দেখেছে ?? 

রেগে উঠল গণীত্তিয়েরে, কিন্তু ও তাকে কথা বলতে দলে না| 

“ধাবা আপনার জন্যে বসে আছে অনেকক্ষণ। আম দোকানে ফিরব ঘণ্টা খানেকের মধ্যে” 

শেষ কথাগ্লো আর ইকাঁথয়াণ্ডরের কানে গেল না। হঠ্যৎ তার মনে হল চোখ অন্ধকার 
হয়ে আসছে, গলার মধ্যে কেমন একটা দলা পায়ে উঠছে, থেমে গেছে 'নঃশ্বাস। বাতাসে আর 
দাঁড়য়ে খাকা তার পক্ষে অসম্ভব। 

“আপাঁন তাহলে... আমাকে ছলনাই করেছেন... নাল হয়ে আসা ঠোঁট দিয়ে সে বললে। 
ওর ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের ক্ষোভটয সে পরো প্রকাশ করে অথবা ব্যাপারটা সব জেনে নেয়, কিন্তু 
পাঁজন্লার ব্যথাটা অসহ্য হয়ে উঠল, প্রায় জ্ঞান হারাবার উপক্রম হল তার। 

শেষ পর্যন্ত ছহটে তাঁরে গিয়ে সে ঝাঁপয়ে পড়ল খাড়্যই পাহাড় থেকে। চেচিয়ে উঠল 
গরস্তয়েরে, টলতে লাগল সে। তারপর রদখে গেল পেদ্রো জাারতার [দকে। 

'জলাঁদ... বাঁচান ওকে !? 

জ্রতা কিন্তু নড়ল না। 

বললে, “কারো যাঁদ ডুবে মরার ইচ্ছে হয় তাতে বাধা দেবার অভ্যেস আমার মেই।” 

তারে ছটে গেল গৰীত্িয়েরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। জ্নারতা ঘোড়া ছনটয়ে ওর নাগাল 
ধরলে, ঘোড়ার ওপর ওকে তুলে [নিয়ে রাস্তায় ফিরল জরতা। 

“আমায় কেউ বাধা না দিলে অন্যের ব্যাপারে বাধা দেওয়ার অভ্যেস আমার নেই। এ বরং 
ভালোই হল। স্রাত্স্থ হোন গণীন্রয়েরে £ 

গনত্তয়েরে কিন্তু জবাব দিলে না। মাত হয়ে পড়োছল সে। জ্ঞান ?িরল কেবল বাপের 
দোকানে এসে। 

“ছেকরাটি কে? জিজ্ঞেস করল পেছ্রো। 

রিতার দিকে গভিয়েরে তাকাল অনাবৃত ক্রোধের দৃষ্টিতে! 

“ছড়ে দিন আমায়! 

ভূর কৌচিকালে জ্বারতা। ভাবলে, “কী বোকাঁম। ওর রোমাশ্সের নায়ক ঝাঁপয়ে পড়ল 
সমদ্রে। তা ভালোই হল।* তারপর দোকানদারের উদ্দেশে হাঁক দলে: 

৭ও হে, বালতাজার ! কই হে!” 

ছ-টে এল বালত্যজার | 

“মেয়েকে ধর! ধন্যবাদ দে আমায়। বাঁচালাম ওকে: স:কুমার একাঁটি তরুণের পের পেছ্ 
ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল সম্প্রে। দরবার তোর মেয়ের জীবন বাঁচালাম, অথচ এখনো আমায় 
এড়িয়ে চলছে । তবে শাগাঁগরই গোঁধার্তীম শেষ হচ্ছে _হো-হো করে হেসে উঠল সে। 'এক 
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দনতাবে মাথা নইয়ে পেদ্রোর কাছ থেকে মেয়েকে নিলে বালত্যজার। 

ঘোড়া ছ্গটয়ে চলে গেল সওয়ারী। 

বাপ মেয়ে ঢুকল দোকানে । দরজা ভেজিয়ে বালতাজার পায়চার করতে করতে উত্তোঁজতভাকে 
কাঁ সব বলে যাচ্ছিল! কিন্তু কেউ ওকে শহনছল না| তাকের ওপরকার শকনো কাঁকড়া আর 
সামরদ্রক প্রাণীগনলোর সামনেও বালভাজার বক্তৃতা দিয়ে যেতে পারত সমান বাণ্মিতায়। 

আর গণস্তিয়েরে ভাবাছিল ইকথিপ্লাণ্ডরের মনখখানার কথা, “জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বেচারি। 
প্রথমে অলংসেন, তারপর জরিতার সঙ্গে ওই বিদৃঘনটে সাক্ষাং। কী স্পর্ধা ওর যে আমায় বলে 
কনে। এবার সৰ গেল...» 

কাঁদল গণীত্রয়েরে। কম্ট হচ্ছিল ইকথিয়াণ্ডরের জন্য | সহজ, লাজক _ বয়েনাস-আইরেসের 
শ্‌ন্যগর্ভ দাম্ভিক যবকদের সঙ্গে কোথায় তার তুলনা। 

ব্ালতাজার ওঁদকে গজগজ করেই চলেছে: 

“িিঝাছস না, গণীত্য়েরে ? এ যে সর্বনাশ! দোকানে যা দেখাঁছস, ও সবেরই মলক হল 
জ্দারতা। আমার নিজের বলতে এর দশ ভাগের এক ভাগও নেই। সব মনক্তো আমরা কমিশনে 
পাই জগরতার কাছ থেকে। তুই যাঁদ আবার আাপাত্ত করস, তাহলে সমস্ত মাল ও 'নয়ে নেবে? 
আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। তাহলে যে সর্বনাশ হবে, একেবারে দেউীলয্না| একটু বুঝে 
দেখ। বড় বাপকে একটু মায়া কর” 

“যা বলবে বলো, কিন্তু ওকে আমি বিয়ে করব না, কিছ্তেই না !+ 

হারামজাদা 1, ক্ষেপে গর্জে উঠল ব্যলতাজার। “তাই যাঁদ £ঠক কারস তাহলে আম... 
না, আম নই, জ্যারতা নজেই তোকে শায়েস্তা করবে !” 

ল্যাবরেটরিতে ঢুকে বুড়ো সজোরে দরজা বন্ধ করলে। 


অক্টোপ্যসের সঙ্গে লড়াই 


সমদন্র ঝাঁপিয়ে পড়ার পর ইকথিয়াণ্ডর িছ;ক্ষণের জন্য তার সমস্ত পাার্থব দ?ঃখের কথা 
ভুলে গেল। মাটির গরম গরনোটের পর জলের শীতলতায় সাস্থুর ও তাজা হয়ে উঠল সে। থেমে 
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গেল শৃল বেদনাটা। সমান ছদ্দে গভীর নিঃশ্বাস নিতে লাগল এখন ওর দরকার পাঁরপূর্ণ 
বিশ্রাম। ম্যাটর ওপর যা ঘটেছে সেটা সে ভুলে যেতে চাইল। 

কছ; একটা করতে, কোথাও ছনটতে চাইছিল সে। কিন্তু কী করা যায়? অন্ধকার রাতে, 
উচু প্রাহাড় থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে ভালোবাসে, এক দমকেই একেবারে পেশীছনের' 
যায় তলায়। কিন্তু এখন ভর দুপুর, সাগর জনড়ে ছাঁড়য়ে আছে কালো কালো জেলে নৌকো ! 

ভাবলে, “তাহলে গহরটাকে গণ্ছগ্নে তোলা যাক।? 

খাঁড়ির খাড়াই পাহাডটার গায়ে আছে মস্তো একটা খিলানওয়াল গনহা| ধাঁরে ধাঁরে সমদদ্রের 
গভীর পযন্ত নেমে যাওয়ায একটা জলতল সমভৃঁমর অপরুপ দৃশ্য চোখে গড়ে সেখান থেকে। 
বহাদন থেকেই জায়গাটা মন্ধ করে আসছে হকাথিয়াপ্ডরকে। কিন্তু সেখানে গাছয়ে 
বসতে পারার আগে দরকার সেখানকার প্চরনো বাসিন্দাদের, অসংখ্য অক্টোপাস্গদলোক্ে 
তাড়ানো। 

চশমা পরলে ইকথিয়াণ্ডর, লম্বা ধারালো, ঈষৎ বাঁকা ছোরাটা ?নয়ে সে ?নভঁয়ে সাঁতরে; 
গেল সেখানে । গুহার ভেতরে ঢোকা বিপজ্জনক, ইকাঁথিয়ান্ডর ঠিক করলে শত্রুকে সে বাইরে 
টেনে আনবে! ডুবো একটা নোকোর কাছে লম্বা হারপুন দেখোঁছল সে আগে । সেটিকে হাতে 
নিযে গনহামখের কাছে দাঁড়াল সে, হারপ্দ্ন দিয়ে খোঁচাতে লাগল ভেতরে । অচেনা এই গীজানসটার 
হামলায় রেগে গিয়ে কিলিবিল করে উঠল অক্টোপাসগলো | খিলানটার কিনার ঘে+সে দেখা দিল 
লম্বা পাক খাওয়া শুড়। সন্তর্পণে তারা এগ্তে লাগল হারপদনটার দিকে। কিন্তু ভালো করে 
তা ধরবার আগেই ইকথিয়ান্ডর তা টেনে আনাছল। খেলাটা চলল বেশ কয়েক মানট। শেষ 
পযন্ত খিলানের কিনারায় দেখা দিল ভজনধানেক শ:ড় যেন সর্পকেশী গর্গনের জটা। এই সমক্ষ 
প্রকাণ্ড এক বড়ো অক্টোপাস উত্ত্স্ত হয়ে ঠিক করলে বেআদব হানাদারকে একটু 'শক্ষা দেবে। 
শড় নাড়াতে নাড়াতে কোটর থেকে বেরিয়ে এল ওটা । ইকাথিয়াণ্ডরকে ভয় দেখাবার জন্য রঙ 
বদলাতে বদলাতে সাঁতরে আসতে লাগল ধারে ধাঁরে। পাশে সরে গেল ইকাথিয়াপ্ডর, হারপ্দনটা 
ফেলে দিয়ে তোর হল লড়/ইয়ের জন্য। ইকাথিয়াপ্ভর জানত লড়াইটা কাঠিন, মানহষের দদটো 
হাত, ওদের আটট্য পা। একটাকে কাটতে না কাটতেই বাঁক সাতটা এসে লোকের হাত বেধে 
ফেলবে। ইকথিয়াণ্ডর তাই ছোতনা তাক করল জন্তুটার দেহে! ইকীথয্লাণ্ডর অক্টোপাসটাকে একেবারে 
কাছে আসতে 'দিয়ে হঠাৎ ঝাঁপয়ে পড়ল একেবারে সা্পল শংড়গহলোর ঠিক জটটার ওপর, তার: 
মাথায় 

অপ্রত্যাশিত এই চালে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল অক্টেপাসটা | শএড়ের ডগা গনটয়ে 
এনে শত্রুকে জড়িয়ে ধরতে তার লাগল অস্তত চার সেকেপ্ড। তার মধ্যেই ইকাঁথয়ান্ডর 
নির্ভুল ক্ষিপ্র আঘাতে বিদীর্ণ করে দিলে তার দেহ, কেটে ফেললে তার মোটর-্া়বা 
প্রকাণ্ড শঃড়গরলো তার শরীরের কাছে পাক খেতে খেতে হঠাৎ শাখল্‌ হয়ে ঝদলে, 
পড়ল। 

এএকাট সাবাড় !ঃ 
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ফের হাব্রপনটা িনলে ইকথিয়াণ্ডর! এবার তার দিকে এঁগয়ে এল একসঙ্গেই দুটো 
অক্টে-পাস। একটা সাঁতরে এল সোজাসনাঁজ, অন্যটা পাক দিয়ে চেস্টা করল পেছন থেকে হানা 
দিতে! বিপজ্জনক অবস্থা। ইকথিয়াণ্ডর ঝাঁপযে পড়তে গেল তার সামনের অক্টোপাসটার ওপর 
কিন্তু সেটাকে ঘায়েল করার আগেই পেছনকার অক্টোপাসটা এনে জড়িয়ে রল তার গলা। চট 
করে একেবারে ঘাড়ের কাছেই চুরি চাঁলয়ে তার ঠ্যাটা কেটেই ঘরে দাঁড়াল ইকাথিয়ান্ডর, অন্য 
শুড়গদলোও কাটতে লাগল। অঙ্গহীন জন্তুটা যখন শেষ পর্যন্ত তলাতে লাগল, তখন সামনের 
অক্টোপাসটাকে খতম করলে ইকথিয়াণ্ডর। 

গতনটে? _ মনে মনে গুনলে ইকথিয়াপ্ডর ! 

তবে আপাতত স্থাগত রাখতে হল লড়াইটা । গহহর থেকে বোঁরয়ে এল প্যরো এক পাল 
অক্টোপাস, কিন্তু প্রথম তিনটের রক্তে জল ঘোলা হয়ে উঠোছল। এই বাদামী কুয়াসঃয় অবস্থাটা 
তার প্রাতিকুলে যেতে পারে, কেননা অক্টোপাসগ্লোর পক্ষে আন্দাজে তাকে ধরে ফেলা সম্ভব, 
অথচ ইকথিয়াণ্ডর কিছ দেখতে পাচ্ছে না। রপক্ষেত্র থেকে একটু দুরে সাঁতরে গেল সে, জল 
এখানে পাঁরহকার। রক্তের মেঘ থেকে ছিটকে আসা একটা অক্টোপ'সকে সে এখানে ঘায়েল 
করলে। 

মাঝে মাঝে বিরাত সমেত লড়াই চলল ঘণ্টা কয়েক ধরে। 

শেষ অক্টেপাসটি ম্রারা পড়'র পর জল যখন পাঁর€কার হয়ে উঠল, দেখা গেল তলে জমে 
উঠেছে অক্টোপাসগলোর লাশ, কাটা শুডগবলো তখনো নড়ছে! গহ্বরে ঢুকল ইকাথিয়াণ্ডর। 
ছোটো ছোটো কয়েকটা অক্টোপাস তখনো সেখানে ছিল, আকারে মঠোর মতো, শুড়গ্লো 
আঙ্হলের চেয়ে মোটা নয়। ইকাথয়া্ডর ওগর্লোকেও শেষ করতে বাঁচ্ছল, কিন্তু 
কেমন মায়া হল। ভাবলে, “পোষ মানালে কেমন হয়, এ রকম চৌকিদার পেলে মন্দ হবে 
না।? 

গহহরটা পাঁরছ্কার করে আসবাবের ব্যবস্থা করতে লাগল ইকাঁথয়াপ্ডর। গনজের বাঁড় থেকে 
সে টেনে আনল লোহার পয়া লাগানো শ্বেত পাথরের একটা টোবিল আর দরাটি চীনা টব। 
টোবিলটা রাখল গনহযর মাঝখানে, তার ওপর টব, টবে মাটি দিয়ে দিয়ে তাতে প:তলে সামদাদ্রক 
ফুলগাছ। মাট প্রথমে জলে ধুয়ে গিয়ে ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকাল, কিন্তু পরে জল পাঁর্কার 
হয়ে গ্েল। শুধ; হালকা টেউয়েই সামান্য কাঁপতে থাকল ফুলগাছগহুলো। 

গনহার ভেতরের গা থেকে খানিকটা ধাপের মতো বোঁরয়ে এসোছল, ষেন স্বাভাবিক একটা 
পাথ্যরে বেশ্ঠি। নতুন গ্‌ৃহস্বামী সানন্দেই তাতে গড়িয়ে নিলে? বোন্টটা পাথরের হলেও জলের 
তলে হওয়ায় শরাঁরে প্রায় তার ছোঁয়াই লাগল না। 

টোবিলের ওপর চাঁনা টব সমেত বিচত্র এই জলতলের কক্ষে গৃহপ্রবেশ দেখতে ম্‌ছ জ:টল 
অনেক। টৌনুলের পায়াগ্লোর মধ্যে ঘোরাঘ্ীর করলে, ভেসে গেল টবের ফুলগ্লোর কাছে, 
যেন বা গল্প শ'কে দেখতে, ঢুকে পড়ল এমন কি ইকাঁথয়াপ্ডরের হাত আর মাথার ফাঁকে ছোট্র 
একটা টিপ-কপালে মাছ গনহায় উপীক দিয়েই চাকার মতো লেজ নেড়ে পালিয়ে গেল। 
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সাদা বালির ওপর দিয়ে গলটগাট এগয়ে এল একটা মস্ত কাঁকড়া, একটা দাড়া তুলে 
ফের নাঁময়ে নিলে, যেন সেলাম জানালে কর্তাকে, তারপর গাঁয়ে ঠাঁই করে 'নলে টোবলের 
তিলে। 

বেশ মজা লাগছিল ইকথিয়াশ্ডরের। “কী দিয়ে ঘরখান্য আরো সাজানো যায় ? ভাবলে 
সে। “ঠক দরজার ম:খেই বসাব সবচেয়ে সনন্দর জলজ উদ্ভিদ, মেঝেটায় মক্তো বিছিয়ে দেব, 
আর দেয়ালের কাছে ধারগনলোয় থাকবে শঙ্খ । গণীত্য়েরে যাঁদ আমার এই ঘরখানা দেখতে 
পেত... না, আমায় সে ছলনা করেছে। কিংবা হয়ত সাত্যই ছলনা নয়! অল্‌সেনের কথাটা 
তো সে আমায় বলে ওঠার ফুরসৃত পায় নি ভূর কোঁচকালে ইকধিয়াশ্ডর। কেনো একটা কাজ 
ধনয়ে মেতে থাকার পালা ফুরতেই ফের ওর নিজেকে মনে হল নিঃসঙ্গ, অন্য সবার থেকে 
খাপছাড়া। কেন কেউ জলের নিচে থাকতে পারে না 2 কেন শব্ধ একা আমি তাড়াতাড়ি ফিরে 
আসন বাবা। জিজ্ঞেস করব তাঁকে” 

তার ইচ্ছে হল, নিজের জলতলের ঘরখানিন অন্তত একজন জীবন্ত প্রাণী দেখবক। মনে হল 
ধূলাডও ডলাঁফনটচর কথা | পণ্চমখা শাখ নিয়ে ইকাঁথয়াণ্ডর উঠে গেল জলের ওপরে, ফঃ দিলে 
শাঁখে। আচরেই পরিচিত ঘোঁংঘোঁৎ শোন্য গ্রেল। ডলিনটা বরাধরই খাঁড়ির আশেপাশেই 
থাকত 

ডলাফিনটা কাছে আসতেই ইকাথক্নাণ্ডর তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বললে: 

গল যাই িিও, আমর নতুন ঘর দেখাব তোকে টোবল কি চাঁনা টব তুই তো কখনো 
দেখিস নি। 

জলে ডুব দিলে ইকািয়াণ্ডর, ডলফিন তার পেছন গিনলে। 

তবে অভ্যগতঁট দেখা গেল বড়োই অস্থির | প্রকাণ্ড জরম্গব দেহে সে গহার মধ্যে এমন 
ঢেউ তুললে যে টোবিলের ওপর টলতে লাগল টবদ্টো | তদনপাঁর 'দাব্যি মুখ দদয়ে টেবিলের 
পায়ায় গত মেরে সেটাকে উলটে দেবার কেরামাঁত দেখালে । ডাঙায় হলে টব উল্টে পড়ে ভেঙে 
চুর হত। জলের তলে হওয়ায় তেমন সর্বনাশ দির হল না, শঃধ কাঁকড়াটা অসাধারণ চটপট 
পাশকে ভাঙ্গতে পালিয়ে গেল পাহাড়ের দিকে? 

কাঁ তুই আনাড়ী! টব তুলে টোবলটা আরো ভেতর দিকে বসাতে লাগল ইকাঁথয়াণ্ডর। 
বন্ধক জাঁড়য়ে ধরে সে বলতে লাগল: 

“এখানে আমার সঙ্গে থাক লিভিও 1 

কিন্তু কিছনক্ষণের মধ্যেই লিডিও মাথা ঝাঁকিয়ে আস্ছিরতা প্রকাশ করতে লাগল! জলের তলে 
বেশিক্ষণ সে টিকতে পারে না। বাতাস তার দরকার। পাখনা ছড়িয়ে ভলাঁফন গহা থেকে বৌরিয়ে 
ভেসে গেল ওগারে। 

“এমন কি লিডিও আমার সঙ্গে জলের তলে থাকতে পারে না? _ একা একা বিষম মনে 
ভাবলে ইকাঁথয়াণ্ডর, শ্ধর মাছ, কিন্তু ওগুলো যে বোকা আর ভীতু... 
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নিজের পাথরের শয্যাটিতে সে দেহ রাখলে । সূর্য ডুবে গেছে। গযহাটা অন্ধকার জলের 
হালকা দোলার় ঝিম্রতে লাগল ইকাঁৎয়ান্ডর। 
সারা দিনের উত্তেজনা আর কাজের ক্লান্তির পর ঘদম নেমে এল তার দই চোখে | 


নতুন বন্ধন 


বড়ো একটা লণ্চে বসে রেলিং "দিয়ে জলের দিকে তাঁকিয়েছিল অলসেন। দিগন্ত থেকে 
সবে সূর্য মাথা তুলেছে, তার বাঁকা রোদে ছোটো খাঁড়টার তল পর্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে জল। 
জন কয়েক রেভ-ইপ্ডিয়ান তার সাদা বাল:ময় তলদেশে সম্ধান চালাচ্ছে । মাঝে মাঝে ভেদে উঠছে 
গম নেবার জন্য, ফের ডুব দিচ্ছে তীক্ষণ দৃষ্টিতে অলংসেন লক্ষ “করছিল ভূবদীরদের। "অত 
সকালেও বেশ গরম। আঁমও একটু তাজা হয়ে নিই, বার কয়েক ডুব দেওয়া যাক” -_ ভাবলে সে। 
চটপট পোশাক খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে! ডুব্ীরর কাজ অলসেন আগে কখনো করে নি, 
কিন্তু দেখা গেল যে অভ্যস্ত রেড-ইপ্ডিয়ানদের চেয়ে সে জলের তলে থাকতে পারে বেশিক্ষণ! 
তাই ডুবদরদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নতুন এই পেশাটায় সে মেতে উঠল। 

তৃতাঁয় বার ডুব দিয়ে ওর চোখে পড়ল দর'জন রৈড-হী'শ্ডগ্লান হাঁটু গেড়ে কাজ করছে তলদেশে, 
হঠাৎ তার লাফিয়ে এমন তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে লাগল যে মনে হবে ব্াঁঝ হার বা করাত- 
মাছ তাদের তাড়া করেছে। পেছনে ফিরে দেখল অলঙসেন। তার দিকে প্রত সাঁতরে আসছে এক 
অভ্ভত জাঁব _ আধা-মান:ষ, আবা-ব্যা, গায়ে রুপোলী আঁশ, প্রকাণ্ড দুই ছিপ চোখ, ব্যাঙের 
মতো থাবা! ব্যাঙের মতোই সে জল কেটে সজোরে এগিয়ে আসছে! 

অলংসেন হাঁটু ছেড়ে উঠতে না উঠতেই জাঁবটা তার ব্যাঙের খাবা দিয়ে ওরু হাত ধরলে। 
প্রচণ্ড ভয় পেলেও অলংেনের নজরে পড়ল জীবটার মুখখানা যানষের মতো, সবন্দর, শব্ধ 
িপাঁপ জবলজবলে চোখদহটোয় সে সৌন্দর্য নত্ট হয়েছে! বিচিত্র এ জাঁবাটর কিন্তু খেয়ালই 
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ছিল না যে সে জলের তলে, কা যেন সে বলতে শ:র? করলে | কথাগলো অলতসনের কানে এল 
না, শবধর দেখতে পেল যে ঠোঁট নড়ছে! দই থাবায় অলংসেনের হাত শক্ত করে চেপে ধরেছিল 
প্রাণটা। পায়ের প্রবল ধাক্কায় অল্‌সেন ওপরে উঠতে লাগল তার খাঁল হাতটার সাহায্যে। 
জীবটা কিন্তু তাকে ছাড়লে না, সেও উঠতে লাগল তার হাতটা ধরে রেখেই। ওপরে ভেঙ্গে 
উঠে অলসেন লপ্টের রোৌলং চেপে বরল, তারপর পা গণঁটয়ে কোনোন্রমে লণ্ে উঠে 
এমন ঝাঁকুঁন দিয়ে জীবটাকে ছনড়ে ফেললে যে সশব্দে তা জলে গিয়ে পড়ল! লণ্চে যে 
ব্েড-ইণ্ডিয়ানগ্লো ছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপয়ে প্রাণপণে সাঁতরাতে লাগল তারের 
দিকে। 

ইকাথিয়াণ্ডর বিন্তু ফের লণ্তটার কাছে এসে স্প্যানিশ ভাষায় বলে উঠল: 

শিননডন অলংসেন, আপনার সঙ্গে কথা আছে, গরীনিয়েরে স্পূকে্ 

জলের 'নচে সাক্ষাৎকারটার মতো এ সম্ভাষণেও অলংসেন কম বিস্মিত হল না। লোকটা 
সে সাহসাঁ, মাথাটাও স্নাস্থির। অজানা এ প্রাণীটা যখন তার আর গণনীত্তয়েরের নাম জানে, তখন 
ওটা মাননয, পিশাচ হতে পারে না। 

'বলান, আম শননাছ' _ জবাব দিলে অলসেন! 

ইকাথিয়াণ্ডর লণ্টে উঠে পা গর্টয়ে বাকের ওপর হাত জড়ো করে গলনইয়়ের কাছে বসল! 

চোখ নয়, চশমা 1 অজানা জীবটার জহলজহলে টিপ চোখদ্টো খুটিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত 
টানলে অলসেন। 

“আমার নাম ইকািয়াপ্ডর| একবার আপনাদের ম:ক্তোমালা খঃজে দিয়োছলাম সমদ্র থেকে 1 

ণকন্তু তখন আপনার চোখ হাত ছিল মানঃষের মতো |” 

ইকাঁথয়াণ্ডর হেসে তার ব্যাঙের থাবা নাচালে| সংক্ষেপে বললে; 

এলে ফেলা যায় 

“আমিও তাই ভাবাছলাম 1, 

তাঁরের পাহাড়গ্দলোর পেছন থেকে রেড-হীণ্ডিয়ানরা এই অন্তত আলাপ শোনার জন্য 
শুকীতৃহলে কান পেতে ছিল, যাঁদও কিছনই শুনতে পাচ্ছিল না। 

“আপানি গণী্য়েরেকে ভালোবাসেন £' কছনক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলে ইকাঁথয়ান্ডর। 

হ্যাঁ, ওকে ভালোবাঁস' _ সহজ গলায় বললে অল্‌সেন! 

দার্ঘানঃখাস ফেললে ইকাথিয়াণ্ডর | 

“আর উনি আপনাকে ভালোবাসেন ? 

হ্যাঁ, ওও আমায় ভালোবাসে 1 

ণকস্তু উন যে আমায় ভালোব্যসেন 2» 

“সেটা ও*র নিজের ব্যাপার+ _ কাঁধ ঝাঁকাল অলংসেনা 

প্র ব্যাপার মানে? উাঁন তো আপনার বাগদত্তা 

অলংসেনের মদখে বিস্ময় ফুটে উঠল, কিন্তু আগের মতোই শান্ত গলায় বললে: 
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“না, আমার ব্যগদত্তা নয় । 

শমছে কথা বলছেন !* ফলে উঠল ইকথিয়াণ্ডর, “ঘোড়ায় চাপা ময়লাটে রঙের একটা 
লোককে আমি নিজে বলতে শদনোছ যে উীন বাগদত্তা কনে । 

“আমার বাগদত্তা ? 

খতমত খেল ইকাঁথয়াণ্ডর | না, ময়লাটে লোকটা এ কথা বলে নি যে গণাত্তয়েরে অলসেনের 
বাগদত্তা। কিন্তু তরুণী একটি মেয়ে ওই ময়লাটেটার, অমন বিছতছার ব্যাঁয়ান লোকটার 
বাগদত্বা, সে কি হতে পারে 2 ও লোকটা নিশ্চয় গণান্তিয়েরের আত্মীয়। ইকথিয়া্ডর ঠিক করলে, 
জেরা চালাবে ঘুর পথে। 

শকমু আপানি এখানে কাঁ করাছলেন ? মুক্তো খজছিলেন ? 

পিলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার জেরাগুলো আমার ভালো লাগছে না” - গোমড়া মখে 
বললে অলংসেন, “গণান্তয়েরের কাছ থেকে আপনার কথা কিছ; না শোনা থাকলে আপনাকে লণ্চ 
থেকে ছংড়ে ফেলে আলাপ শেষ করে দিতাম । ছোরাটা রাখদন। আপনি ওঠার আগেই দাঁড়ের এক 
ঘায়ে আপনার মাথা গঠড়য়ে দিতে পাঁরি। কিন্তু আপনার কাছে লকোবার প্রয়োজন দেখাঁছ না, 
সাত্যই আমি মুক্তো খ১জছিলাম এখ্যনে 1, 

নস্ত একটা ম:ুক্তো, যা আমি সমহ্রে ছুড়ে দিয়েছিলম £ গভিয়েরে আপনাকে সে কথা 
বলেছেন ।” 

মাথা নাড়লে অলংসেন। 

ডীঁছগ্ন হয়ে উঠল ইকাঁথয়াণ্ডর 

“এই দেখদন। আমি তো ও*কে বলেইছিলাম যে ও অনক্তেটা নিতে আপাঁন আপান্ত করবেন 
না। বললাম, ম:ক্রেটা নিয়ে আপনাকে দিতে। উনি রাজী হলেন না, এখন নিজেই আপ্পাঁন ওটা 
খংজছেন। 

“িটেই তো, কেননা ওটা এখন আর আপনার সম্পান্ত নয়, সমদদ্রের। আমি ঘাঁদ ওটা পাই, 
কারো কাছে বাধ্যবাধকতা থাকবে না।” 

“আপিন মৃক্তো এত ভালোবাসেন ? 

“আমি তো আর মেয়ে নই যে অকেজো জিনিস গলায় পরব _ আপাতত করলে অল্‌সেন। 

পকন্তু মুক্তো তো... সেই যে কা বলে, হ্যাঁ, বাকি হয়” _ চেষ্টা করে দর্বোধ্া; কথাটা 
মনে করতে হল ইকিয়াণ্ডরকে, "টাকাও পাওয়া যায়।” 

অল্‌সেন ফের সায় গিয়ে মাথা নাড়লে 

“তার মানে আপা টাকা ভালোবাসেন ?” 

“সত্যি আপানি কী চান বলল তো ?' বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলে অলংসেন 

“জানতে চাই গনত্তিয়েরে আপনাকে মবক্তো দেন কেন। আপাঁন তো ও”কেশাবয়ে করতে 
চেয়েছিলেন, তাই না ?” 

“না, গতিয়েরেকে বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে ছিল লা আমার' _ বললে অলংসেন, "আর সে 
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ইচ্ছে যাঁদ বা থাকত, এখন সে কথা ভাবার মানে হয় না। গ্ান্তরেরে এখন অন্য লোকের বৌ? 
ফ্যাকাসে হয়ে ইকায়াণ্ডর হাত চেপে ধরল অলংসেনের! 

“ওই ময়লাটাকে ৮ সশঙ্কে জিজ্ঞেস করলে সে। 

হ্যা, পেদ্রো জরিতাকে সে বিয়ে করেছে।” 

শকন্তু উন যে... আমার মনে হয় উনি বে আমায় ভালোবাসতেন” _ আস্তে করে বললে 
ইকাঁথয়ান্ডর 
দরদভরেই অল্‌সেন চাইল তর দিকে! ধীরেসংস্ছে তর বেটে পাইপটায় টান দিয়ে সে 
বললে: 

হ্যাঁ, জামারও ধারণা ও আপনাকে ভালোবাসত। কিন্তু আপনি তো ওর চোখের সামনেই 
সমদত্রে ঝাঁপ দিয়ে তাঁলয়ে যান, অন্তত সে তাই ভেবেছিল 1” 

অবাক হয়ে ইকায্লাশ্ডর চাইল অল্‌পেনের দিকে । গনীত্তয়েরেকে সে কখনো বলে নি যে 
দে জলে ডুবে থাকতে পারে । ঘবণাক্ষরেও তার মনে হয় টিন যে পাহাড় থেকে তার সমদদ্রে ঝাঁপয়ে 
পড়াট;কে গ্ীত্তয়েরে ভাববে আত্মহত্যা । 

“কাল র'তে গঠীত্িয়েরের সঙ্গে দেখা হয়োছল? _ বললে অলংসেন, “ভার মনস্তাপে আছে। 
বললে, 'ইকথিয়াণ্ডরের মৃত্যুর জন্যে আমই দায়? 1” 

পকন্তু এত তাড়তঁড় ভান বিয়ে করে বসলেন কেন ? উন বে... আমিই তো ওর জীবন 
বাঁচিয়েছি। হ্যা হণ, জনেক দিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে-মৈরোটি একবার সমদদ্রে ভুবাছিল, 
সেই গণীত্তয়েরে। অদঘ তাকে তারে নিয়ে এসে পাথরের আড়ালে ল:কিয়োছিলাম। তারপর আসে 
ওই ময়লাটেটা, _ দেখেই ওকে অমি চিনৌছ -গনত্য়েরেকে বোঝ;য় যে সেই নাক ওকে 
বাঁচিয়েছে। রঃ 

গাবীত্তয়েরে আমায় ঘটনাটা বলোছিল' _ বললে অল্‌সেন, “ও কখনো ঠিক করে উঠতে 
পারে নি কে ওকে বাঁচায় _ জর্রতা, নাকি অন্তত এক জাঁব, জ্ঞান ফিরে তকে সে দেখেছিল 
মাত্র এক ঝলক। আপাঁনই বাঁচিয়েছেন সে কথা ওকে বললেন না কেন ? 

পনজে যেচে বলা ভালো দেখায় না। তাছাড়া জীরতাকে ফের না দেখা পযন্ত আম তো 
পনরো নিশ্চিত হতে পারি ি যে গ্তিয়েরেকেই বাঁচিয়োছিলাম। ?কন্তু উনি রাজা হতে পারলেন 
কাঁ করে? জিজ্দেস করলে ইকথিয়াণ্ডর। 

“কী করে যে ঘটল... ধাঁরে ধীরে বললে অল্‌সেন, “সেটা নিজেই আমি বঝতে পারছি 
না। 

“আপানি যা জানেন একটু বলদন-না” _ মিনাতি করলে ইকীথয়াণ্ডর। 

“আম বোতাম কারখানায় কাজ কার, ঝিনহক যাচাই করে নই! সেইখেনেই আলাপ হয় 
গনত্তিয়েরের সঙ্ছে। কারখানার জন্যে ঝিনুক আনত সে, বাপ ব্যস্ত থাকলে ওকেই পাঠাত। অলাপ 
হয়, বন্ধ হয়] মাঝে মাঝে দেখা করতাম বন্দরে, সমব্দ্রতীরে বেড়াতাম 1 নিজের দ7ঃখের কথা 
সে বলত: ধনাঁ এক স্পেনিয়ার্ভ তাকে বিয়ে করতে চাইছে । 
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“ওই জরতা ৮ 

হ্যাঁ, জরতা। গবত্য়েরের বাবা রেড-ইপ্ডিয়ান, বালতাজার, এ বিয়েটা সে খবৰ চাই'ছল, 
ন্যনাভাবে মেয়েকে বোঝাত যাতে অমন স:পাত্রকে না ফেরায় । 

বঁকসের স্পাত্র £ বড়ো, গিছছার, গায়ে জঘন্য গণ্ধ _িজেকে সংবত র্লাখতে পারল 
না ইকাঁথয়াণ্ডর ! 

“বালতাজারের কাছে জনীরতা জামাই হিশেবে আঁত চমৎকার। তাছাড়া জ্বারতার কাছে 
বালতাজার মন্ত একটা টাকা ধারে। গবীত্তিয়েরে বিয়ে করতে আপান্ত করলে জ্নারতা ওর সর্বনাশ 
ঘটাতে পারত। মেয়োটির কীভাবে দিন কেটেছে ভেবে দেখহন। একাঁদকে জ্বারতার অসহ্য প্রণয় 
নিবেদন, অন্যাদকে বাপের আবরাম গঞ্জনা, ধমক, হাক...” 

“জ্নীরতাকে গণীত্িয়েরে তাড়িয়ে দিল না কেন £ আর এত বলবান লোক অ্রাপাঁন, আপাঁনই 
বা ওকে কেন পিটুন দিলেন না £ 

হাসল অলংসেন, অবাক হল: বোকা নয় ইকথিয়াপ্ডর, অথচ এই সব প্রশ্ন করে। কোথায় 
ও মানষ হয়েছে? বললে: 

যা ভাবছেন ব্যাপারটা অমন সোজা নয়৷ জ্যারতা আর বালতাজারের পক্ষে দাঁড়াত আইন, 
প্যীলস, আদালত । ইকথিয়াণ্ডর কিন্তু কিছুই বল না| “মোট কথ, ও সবাক; করা যেত না।" 

“তাহলে গনত্তয়েরে নিজে পায়ে গেল না কেন?” 

“সেটা সহজ 1ছিল। প্যলিয়ে যাবে বলেই ঠিক করেছিল, আঁমও কথা দিয়েছিলাম ওকে 
সাহায্য করব! আমি নিজেই অনেক দিন থেকে বয়েনাস-আইরেস থেকে উত্তর আমোরিকায় চলে 
যাবার বথা ভাবাছলাম। আমার সঙ্গে যেতে বাল গরতিয়েরেকে 

“পান ও”কে বিয়ে করতে চাইছিলেন জিজ্ঞেস করলে ইকথিয়ান্ডর। 

“আপনি কী লোক বলুন তো? কের হেসে ফেললে অলসেন; “আগেই তো বলোছি 
আমরা বন্ধ্যা পরে কী হতে পারত তা জান না।ঃ 

“তাহলে গ্রেলেন না কেন ৯৮ 

“কারণ যাবার মতো টাকা ছিল না [? 

“হরোজ্্র" জাহাজে টিকিটের দাম কি এতই বেশি 2 

« হিরোক্স”  হরোক্স'এ যায় লাখপাতিরা ! সাত্য কী লোক আপাঁন ইকাঁখয়াণ্ডর, চাঁদ 
থেকে নেমে এলেন নাক ? 

একটু ভ্যাবাচাকা খেল ইকথিয়াশ্ডর, লাল হয়ে উঠল! ঠিক করল এমন প্রশ্ন সে আর করবে 
না যাতে অলংসেন ভাববে যে সহজ ভানসগদলোও সে জানে না। 

“মূল ও যাত্রী বওয়া জাহাজে পাড় দেব্যর মতো টাকাও ত্বামাদের ছিল লা। গেলেও 
খরচপোতি আছে। হাত বাড়ালেই ত্য আর চাকরি মেলে না! 

ফের প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল ইকাঁথয়ান্ডর, কিন্তু সংযত হল। 

গনান্তয়েরে তখন তার ম7ক্তোর মালা বেচবে ঠিক করে।” 
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ইস, আসি যাঁদ ব্যাপারটা জানতাম ! নিজের জলতলের রতন ভাশ্ডারের কথা যনে হতেই 
চেচিয়ে উঠল ইকাঁথিয়াপ্ডর। 

“কী জানতেন 2, 

৭ও কিছ না... আপাঁন বলে যান। 

“পালাবার সব আয়োজন তোর হয়ে গিয়েছিল 1 

“আর আমি £., সে কী ঃ মাপ করবেন... মানে গনত্তিয়েরে ক আমাকে ফেলেই চলে যেতে 
চাইছিলেন ?” 

“এসব ঠিক হয়েছিল যখন আপনার সঙ্গে তার পরিচয় হয় নি। তারপর ষতদূর আম জান, 
আপনাকে সে জানাতে চেয়েছিল। হয়ত একসঙ্গে পালাবার প্রস্তরবই দিত। সে কথা আপনাকে 
বলতে না প;রলে অস্তত জাহাজ থেকে চিঠি লিখত | 

শকন্তু আপনার সঙ্গে কেন? আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, আপনার সঙ্গেই পালাবেন 
ঠিক করেছেন; কেন আমার সঙ্গে নয় 2? 

“আমি যে ওকে চাঁন এক বছরেরও ওপর, আর আপনাকে... 

শঠক আছে, বলে যান। আমার কথ.য় কান দেবেন না 

“হলে শন্দন, সবই তৌবি হয়ে গিয়েছিল” _ বলে চলল অল্‌সেন, এঁকন্তু আগাঁন 
গনত্িয়েরের চোখের সামনে সমদদ্রে ঝাঁপ দিলেন, আর দৈবাৎ আপনাদের দু'জনকে একত্রে 
দেখতে পায় জণরতা। কারখানা যাবার পথে ভোরে আমি গযান্তয়েরের কাছে আস! আগেও এ 
রকম প্রায়ই এসেছি। বালতাজীর আমার ওপর খানিকটা প্রসন্নই ছিল। হয়ত আমার ঘীষটাকে 
সে ভয়ের চোখে দেখত, হয়ত গণভিয়েরের একগ+য়োমতে জনারতার বিরক্ত ধরে গেলে আমায় 
সে দ্বিতীয় পাত্র হিশেবে রাখাঁছল। ঘোটের ওপর ব'লত:ঃজার অংম;দের বাধা দিত না, শলধর 
অন্নরোধ করেছিল যেন একসঙ্গে দু'জন জনীরতার চেখে না পাঁড়ি। বলাই বাহনল্য আমাদের 
আসল মতলব সম্পর্কে ও কোনো সন্দেহ করে নি! সোঁদন সকালে গণন্িয়েরেকে বলতে এসৌছিলাম 
যে জাহাজের টিটিট কেটোছ, রাত দশটা নাগাদ সে যেন তৈরি থ্যকে। দেখা হল বালতাজারের 
সঙ্গে, দেখল খনব অস্থির। বললে গনত্তয়েরে বাঁড় নেই, মানে আর কথনোই সে এখানে 
থাকবে না। আধ-ঘণ্টাখানেক আগে জ্বরিত্য এসেছিল নতুন ঝকমকে একটা মোটরগাঁড়িতে। 
আহ কাঁ সে গাঁড়! আমাদের পাড়ায় মেটরগড় একটা ন"মাস ছ"যাসের ব্যাপার, তাতে 
আবার সেটা যাঁদ এসে থামে সোজা এই রকম একটি বাঁড়তে। আমি আর গণীন্তয়েরে ছলে 
বোঁরয়ে এলাম। জর্ীরতা দরজা খনলে দাঁড়িয়েছিল, বললে, গণীঘ্তিয়েরেকে সে বাজারে পেশীছে 
দেবে আর নিয়ে আসবে। ও জানত যে গ্বত্িয়েরে এই সময় রোজ বাজারে যায়। ঝকমকে 
গযাড়টার দিকে চেয়ে দেখলে গব্তয়েরে, বুঝতেই পারছ চেপে দেখার জন্যে অল্পবয়সী একটি 
মেয়ের তো লোভ হবেই। কস্তু ভার ও চালাক, ন্দেহপ্রবণ7 আপাতত করে বসল। এ রকম 
বেয়াড়া মেয়ে দেখেছ কখনো !” সরোষে চেচিয়ে উঠল বালতাজার কিন্তু তারপরেই হো-হো 
করে হেসে উঠল। “ভবে জ্ারতা ঘাবড়াবার পাত্র নয়। বললে, “বুঝতে পারছি, লজ্জা হচ্ছে 
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তো? তা আমিই সাহাষ্য কার। বলে ওকে জোর করে গাড়িতে তোলে । শদধ একবার “বাবা” 
বলে চে*চাবার সমযোগ পেয়েছিল সে, তারপর উধাও । মনে হয় আর ফিরবে না, জ্ারতা ওকে 
নিজের বাড়তে নিয়ে গেছে' _ বলে কাহিনী শেষ করল বালতাজার, মনে হল ব্যাপারটায় সে 
খদবই খ্দাশ। “আপনার চোখের সামনে মেয়েকে হরণ করে নিল আর আপগান অমন 'নাশ্চন্তে, 
এমন কি খ্যাশ হয়েই সে কথা শোনাচ্ছেন ?, বিরক্ত হয়ে বললাম বালতাজারকে 1 'আস্ছির হবার 
ক আছে ?, অবাক হল বালতাজার, পন্য কেউ হলে নয় কথা িল। কিন্তু জরিতাকে আমি 
অনেক দিন থেকে জানি। ওর মতো কঞ্জস যখন গাঁড় কিনতে টকার পরোয়া করে নি, তখন 
গণীত্তিয়েরেকে খদবই ভালবাসে । নিয়ে যখন গেছে তখন বিয়ে করবে। মেয়েটারও শিক্ষা হলঃ 
গোঁয়াতূশীম করতে নেই। ধনী পাত্র তো আর পথে ঘাটে মেলে না! কাঁদবার ওর কিছ; নেই। 
পারানা শহর থেকে কিছ; দূরে জ্ীরতার “দলোরেসঃ মহাল-বাঁড়ি আছে। ওর মা থাকে সেখানে। 
ওখানেই গদীত্য়েরেকে সে নিয়ে গেছে নিশ্চয়” + 

“আর বালতাজারকে পিটুনি দিলেন না আপন £, জিজ্ঞেস করল ইকথিয়া্ডর। 

“আপনার কথা অন্সারে আমার কেবল মারাঁপট করে বেড়ানোই উচিত" - বললে অলসেন, 
“অবিশ্যি স্বীকার করাছি যে তখন বালতাজারকে ঘা মারারই ইচ্ছে হয়েছিল আম্‌র। কন্তু 
ভেবে দেখলঃম তাতে ব্যাপারটা পণ্ডই হবে। মনে হল এখনো হয়ত উপায় আছে... যাক 
খংটিনাটি বাড়িয়ে লূভ নেই, আগেই তো বলোছ গর্াভ্তয়েরের সঙ্গে আমার দেখা হয়” 

“ দলোরেস” মহাল-বাড়িতে 2 

গ্ছাঁ।? 

“আর আপাঁন ওই পাষণ্ড জর্গীরতাটাকে খন করলেন না, মস্ত করলেন না গণীত্তয়েরেকে ? 

“ফের ওই মারপিট আর খদন। কে ভাবতে পেরেছিল যে আগাঁনি এমন রক্ত-লোলংপ ?? 

বক্তলোলুপ আম নই” _ সজল চোখে বললে ইকাঁথয়ান্ডর, পকন্তু এ যে অসহ্য 1? 

ইকীথিয়ান্ডরের ওপর হ্বায়া হল অলসেনের! 

বললে, “আপানি ঠিকই বলেছেন ইকথিয়া্ভর। জ্রতা অর বালতাজ:র খারাপ লোক। 
ওদের ওপর রাগ আর ঘৃণাই হয়। 1পট্ন দেওয়াই উচিত দিল। কিন্তু যা ভাবেন বলে নে হচ্ছে, 
জাঁবন তার চেয়ে জটিল । গ্ীত্তয়েরে নিজেই পালিয়ে যেতে আপান্ত করলে 1 

শনজে ?+ বিশ্বাস হল না ইকাথিয়াণ্ডরের । 

হ্যাঁ, নিজে। 

“কেন? 

প্রথমত ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আপাঁন ওর জন্যেই ডুবে মরেছেন। আপনার মৃত্যুতে ও 
দগ্ধে মরছে। বেচারা, বোঝা যায় আপনাকে খুবই ভালোবেসোঁছল। ভাষায় বলে, “এখন আমার 
জাঁবন শেষ হয়ে গেছে, অল্‌সেন। িছুই আমার এখন চাই লা। সবেতেই ত্রান উদাসাঁন। 
জ্খারতার জাকা পাদ্রী আমাদের বিয়ে দিলে, কিছনই আম বুঝলাম না। আঙুলে বিয়ের আংটিটা 
পরাবার সময় পাদ্রী বললে, "সবই ভগবানের ইচ্ছে”। আর ভগবান যাদের 'মালিযেছেন, মানযষের, 
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উীচত নয় সে জোড় ভাঙা! জরতার কাছ থেকে আম সখ পাব না, বকন্তু ভগবানের ক্রোধ 
ডেকে আনতে আম ভয় পাই, তাই ত্যাগ করব না ওকে! 

পকতু এ যে বোকা ! কিসের ভগবান ? বাবা বলেন, ওটা ছেলে ভুলানো গল্প* _ উত্তেজিত 
হয়ে উঠল ইকাঁথয়াপ্ডর, “আপাঁন ওকে বোঝাতে পারলেন না ?” 

দ্দুঃখের বিষয়, ও গল্পটা শমত্তিয়েরে বিশ্বাস করে। মিশন্াাররা ওকে উগ্র ক্যাথীলক বানিয়ে 
তুলেছে । অনেক চেষ্টা করেছি, ওরা বশ্বাস ঘোচাতে পার নি| গা কি ভগবানের কথা তুললে 
আমার সঙ্গে আর ভাব রাখবে না বলে শ্বাঁসয্েওছিল! অগ্রত্যা সবর করতে হয়। আর মহাল- 
বাড়তে তো আব্যর বোঝাবার মতো সময়ও তেমন ছিল না! শনধ্দ কয়েকটা কথা হতে পেরোছল। 
হ্যাঁ, আরেকটা কথাও সে আমায় বলেছিল। গ্বান্তয়েরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবার পর জর্বারতা 
হাসতে হাসতে বলেছিল, 'একটা কাজ হল। পাঁখাঁটিকে ধরে খাঁচায় পোরা গেছে! এখন মাছটি 
ধরূই বাঁক !' মাছটি কে সে কথা সে বলে গনাত্য়েরেকে, গণত্িয়েরে আমায়! বয়েনাস-আইরেসে 
জ্হারভি আসছে “রিয়ার দানো” ধরার জন্যে। গণীত্তয়েরে তখন হয়ে যাচ্ছে কোঁটিপাতির বউ! 
আপাঁন সেই দানো" নন তো? জলের তলে আপাঁন থাকতে পারেন অনায়াসে, ভুবীরদের ভয় 
দেখ্যন...৮ 

সাবধান হয়ে গেল ইকাথিয়ান্ডর, দিনজের রহস্যট্য সে অল্‌সেনের কাছে ফাঁস করলে না! 
করতে গেলেও সে ব্যাপারটা বোঝাতে পারত না। তাই উত্তর না দিয়ে নিজেই প্রশ্ন করল; 

একনু “্দারয়ার দানো*য় জীরভার দরকার পড়ল কেন ?, 

“পেরু চায় দানোগকে দিয়ে মক্তা সংগ্রহ করাবে। আর আপানই যাঁদ “দরিয়ার দানোঃ 
হন, তাহলে হ:শিয়ার ! 

হিশয়ারির জন্যে ধন্যবাদ” _ বললে ইকাঁথিয়াণ্ডর। 

সে জানত না যে তার কীর্তিকলাপের বথা তাঁর বরাবর ছড়িয়েছে, কগজপন্রে অনেক 
লেখালোথ হয়েছে তাকে নিয়ে! 

“আমি পারব না _ হঠাৎ বলে উঠল ইকিয়াণ্ডর, ৭” সঙ্গে আমায় দেখা করতেই হবে? 
অস্তত শেষ দেখা | পারানা শহর ? হ্যাঁ, জানি। পারানা নদী উীজিয়ে পেশাছনো যায়। কিন্তু 
নহাল-বাড়ি ধাবার পথ ? 

অলংসেন পথট। ব্নাঝয়ে ?দিলে। 

সজেরে অলসেনের হত চেপে ধরল ইকথিয়াশ্ডর 1 

'াজনি করন আমায় আপনাকে ভেবৌছিলাম শত্রল, হঠাৎ পেয়ে গেলাম বম্ধ্বকে। বিদায়। 
গণীত্িয়েরেকে খুজে বার করতে চললাম । 

“এক্ষনি 2 হেসে জিজ্ঞেস করলে অলসেন। 

হ্যাঁ, এর মিনিটও নষ্ট করা চলবে না।' জলে ঝাঁপ দিয়ে তারের দিকে সাঁতরাতে লাগল 
ইকথিয়াশ্ডর। 
অলসেন মাথা নাড়লে। 
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তাড়াতাড়ি যাত্রার জন্য তোর হয়ে নিল ইকথিয়ান্ডর। তারে লুকনো স্যট আর জ্দতো 
নিয়ে তা পিঠে বধিলে ছোরা ঝোলাবার বেল্টাটিতে? তারপর চশমা দস্তানা পরে রওনা দিলে! 

রিও-দে-লা-প্লাতা উপসাগরে জাহাজ স্টিমার লণ্ট দাঁড়য়ে ছিল অনেক। তাদের মধ্যে এঁদক 
ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল কয়েকটা ছোটো ছোটো স্টিমার। জলের তল থেকে তাদের তলাটা 
দেখাচ্ছিল এঁদক ওাঁদক ছনটে বেড়ানো জল প্যেকোর মতো। নেুউরের শেকলগ্লো উঠে গেছে 
সামনদ্রক উদ্ভিদের সর সর ডাঁটির মতো। তলাটা যত রকম আবর্জনা, ভাঙা লোহা-লুড়, পনড়ে 
যাওয়া কয়লার ছাই, গাদ, পররনো হোস-পাইপ, পালের টুকরো, টিন, ইস্ট, ভাঙা বোল, 
খাবারের কৌটোয় রা । তারের কাছাকাছি মরা কুকুর বেড়ালেরও অভাব নেইী। 

জলের ওপ্রটা পেট্রলের পাতলা স্তরে ঢাকা। সূর্য তখনো ডোবে নি, কিনতু এখানে ধৃসর- 
সব্দজ গোধাল। পারানা নদী বেয়ে বাল আর পাঁল এসে পড়ছে, তাই উপসাগরের জল 
ঘোলা। 

এই গোলকধাঁধায় ইকথিয়াপ্ডর সহজেই পথ ভুল করতে পারত, কিন্তু তার কম্পাসের কাজ 
করলে সমদদ্রে পড়া নদাঁটার লঘ জলভ্রোত। আঁস্তাকুড়ের মতো দেখতে সমদদ্রতলটা সন্তপ্পণে লক্ষ 
করে তার মনে হল, লোকে কাঁ নোংরা, ভ্াশ্চর্য! সাতরাচ্ছিল সে উপসাগরের মাঝামাঝি, 
জাহাজগনলোর তল 'দিয়ে। নোংরা জলে নিঃশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল, গরমোট, ঘরে সাধারণ 
লোকের যেমন হয়। 


তলার কোনো কোনো জয়গায় তার চোখে পড়ছিল মাননষের শব, জন্তুর কঙ্কাল। একটা, 
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মৃতদেহের মাথার খ্বাল ভাঙা, গলায় পাথর-বাঁধা দাঁড়। কারো একটা দন্কর্ম এখানে সমাধিস্থ 
রয়েছে। তাড়াতাড়ি এই বিষপ্ন জায়গাটা পোরয়ে যেতে চাইল ইকীথয়াপ্ডর 

কিন্তু যতই উীজয়ে যেতে লাগল সে, ততই জোরালো হয়ে উঠল উল্টোমনখা প্রবাহটা। 
কঠিন হয়ে উঠল সাঁতিরানো। মহাসাগরেও প্রবাহ থাকে, কিন্তু সেটীয় তার স্নাবধাই হয়, ভালো 
সে জানে তাদের । নাঁবকরা যেমন হাওয়াকে কাজে লাগায়, সেও তেমান অন্তঃস্রোতকে। এখানে 
স্রোতটা কেবল একমখাঁ! পাকা সাতাব্র ইকাঁথয়াণ্ডর, ?কস্তু এত মন্থর গাঁততে তার বিরক্ত 
লাখছিল। হঠাৎ খনব কাছেই কা একটা দ্রুত তার পাশ দিয়ে নেঘে গেল, আরেকটু হলেই পিষে 
যেত সে! কোন একটা জাহন্জ থেকে কেনা নোঙর ওটা। “এখানে সাঁতিরানো তেমন নিরাপদ 
নয" _ ভাবল ইকাঁথিয়ান্ডর, আশেপাশে চেয়ে দেখল একটা বড়ো স্টিমার ছদটে আসছে। 

আরো [চে তলঃল ইকাঁথয়াপ্ডর ! 'স্টিযারের তলটটা যখন ঠিক তার ওপর দিয়ে যাচ্ছে তখন 
সে গলইয়ের তলটা চেপে ধরল। ধরার মতো বস্তু ছিল কেবল লোহার ওপর এ*টে থাকা গবগির 
খড়খড়ে স্তুপগনলো। এ অবস্থায় খাকা তেমন আরামের নয়, কিন্তু এখন সে অন্তত একটা 
আড়্যলের নিচে রইল, স্টিমারের টানে ভেসেও যাওয়া যাচ্ছিল ভাড়াত।ড়ি। 

বন্ধীপ শেষ হয়ে গেলে, স্টিমার চলল পারানা নদাঁ বেয়ে। নদার জলে বিস্তর পাল] এই 
অলবপাস্ত জলে নিশ্ব্স নিতে কস্ট হচ্ছিল তার। হাতও অবশ হয়ে আসছিল, কিন্তু স্টিমাব্রটা 
ছাড়তে চাইছিল না সে। “কা আকশোস যে এ সফরে িডিওকে সঙ্গে নেওয়া গেল নয!” _ ভাবল 
সে। কিন্তু নদাঁতে ডলাফনটা মারা পড়তে প্যরত। সারা পথটা জলের তলে সাঁতরাতে পরত ন্‌ 
'লাডও, নিশ্বাস নেবার জন্য ভেসে উঠতে হত, কিন্তু নদীর উপারভাগে এত ভিড়াক্রান্ত জায়গায় 
তাদের দুজনের পক্ষেই সেট হত বিপঙ্জনক। 

ক্রমেই অবশ হয়ে আনসাছল ওর হাত। তার ওপর িদেও পেয়েছিল খহব, সারা দিন দিছন 
পেটে পড়ে নি। তাই খামতেই হল! স্টিমার ছেড়ে দিয়ে সে নেমে এল তলে? 

অস্ধকার হয়ে এল পাল ভরা তলাটা দেখল ইকথিয়াণ্ডর। কিন্তু তার প্রিয় সামনটিক মাছ 
ব্য ঝিনক সে দেখতে পেল ন:। আশেপাশেই ছোটাছনটি করাছিল অলবণাস্ত জলের মাছগব্রলো, 
ধুকম্তু তাদের চালচলন তার জানা ছিল না মনে হল ত্যারা সামনাদ্রক মাছের চেয়ে অনেক ধূর্ত 
রা কাঁঠন। শব্ধ রাত হতে যখন ঘমতে লাগল মাছগদ্লো, তখন মস্ত এক গাইক মাছ ধরতে 
পারল ইকাথিয়াণ্ডর। মাংসটা তার কড়া, কাদ্য-কাদা গম্ধ, তাহলেও খিদের ম:খে তৃপ্তর সঙ্গে সে 
তার কাঁটাকুটো সমেত গোগ্রাসে গিলতে লাগল। 

এবার বিশ্রাম নিতে হয়। হাউর বা অক্টেপাসের ভয় না করে এ নদীতে 'দাঁব্য ঘম দেওয়া 
চলে। তবে এমন ব্যবস্থুঃ করা দরকার যাতে ঘুমের মধ্যে স্রোতের টানে ভাঁটিতে ভেসে না যায়। 
তলে কতকগনলো পাথর খ:জে শুপাকাত করলে ইকথিয়াপ্ডর, একট পাথরকে হাত দিযে আঁকড়ে 
শে পড়ল , 

তবে ঘ্দমলে সে বোঁশক্ষণ নয়। আঁচরেই সে টের পেলে একটা স্টিমার অসনে। চোখ 
মেলতেই তার আলো চোখে পড়ল। আসছিল ওটা ভাঁটির দিক থেকে। চট করে উঠে সে ওটা 
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আঁকড়ে ধরার জন্য তোর হল। তবে এটা ?ছল একটা মোটরবোট, তলাটা একেবারে মসণ) 
ধরবার ব্যর্থ চেষ্টায় প্রায় প্রপেলারের মধ্যেই পড়াছল সে। 

কয়েকটা স্টিমার গেল ভাটির দিকে স্রোত বরাবর। শেষ পর্যন্ত উজানে ধাওয়া একটা যাত্রী 
স্টিমার আঁকড়ে বরতে পারল সে| 

এই ভাবে পারানা শহর পর্যন্ত পেশীছল ইকাথিয়াশ্ডর! শেষ হল যাত্রার প্রথম অংশ। কিন্তু 
বা বাঁক রইল সেইটেই সবচেয়ে কাঠন _ স্থলপথে যাত্রা। 

খুব ভোরে ইকাঁিয়াণ্ডর শহরের কোলাহলমহখর জেটি ছেড়ে সাঁতরে গেল একটা 'ন্জন 
জায়গায়, সন্তপ্পণে চারিদিক চেয়ে দেখে তারে উঠল। চশমা দন্তানা খবলে পুতে রাখল নদী 
তাঁরের বাঁলর মধ্যে, রোদ্দরে পোশাক জতো শ্নাকয়ে নয়ে পরলে । দলা-মোচড়া পোশাকে ওকে 
দেখাচ্ছিল ভবঘররের মতো, কিন্তু সে নিয়ে তার ভাবনা ছিল না। 

অলংসেন যা বলোছল, হাঁটতে লাগল সে নদাঁর ভান তাঁর ধরে, জেলেদের সঙ্করে দেখা হলে 
জিজ্ঞেস করে নিচ্ছিল পেদ্রো জ্যারতার “দলোরেস” মহাল-বাঁড়টা কোথায় ওরা জানে কিনা। 

সবাই তারা সন্দেহের দ্ান্টতে চেয়ে মাথ্য নেড়ে চলে গেল। 

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল, গরম হয়ে উঠল অসহ্য, কিন্তু সম্ধান তার সফল হল না। জায় 
অজানা জায়গায় ইকাথয়াণ্ডর রাস্তা ঠিক করতে পারছিল না! গরমে কাহিল হয়ে পড়াছল সে, 
মাথা ঘরছিল, কির দিশ্য পাচ্ছিল না। 

তাজা হয়ে নেবার জন্য বার কমেক পোশাক ছেড়ে ডুব ?দয়ে নিল সে! 

শেষ পর্যন্ত বেলা প্রায় চারটের সময় সৌভাগ্যক্রমে দেখা হল এক বুড়ো চাধাঁর সঙ্গে, দেখে 
মনে হয় ক্ষেত মজরর | ইকধিয়াণ্ডরের কথা শদনে সে মাথা নেড়ে বললে: 

সোজা ওই মাঠের মধ্যেকার রাস্তা দিয়ে চলে যাও। বড়ো একটা পনকুর পড়বে! সাঁকো 
পেরলে পাবে একট্য টিলা । সেইখানেই গ:পো দলোরেসের দেখা পাবে? 

পাতপো কেন £ 'দলোরেস তো একটা মহাল-বাড়ি ?, 

হ্যাঁ, মহাল-বাঁড়ি। তবে মহালের বূড়ী কত্রাঁর নামও দলোরেস। উন হলেন গেছ্রো জ্যারতার 
মা, মোটাসোটা মোচওয়ালী বড়! তবে ওখানে মজার খাটার কথা ভেবো না! জ্যান্ত গিলে 
খাবে। একেবারে ডাইনী । শনছি, অল্পবয়সী এক বৌ এনেছে জনীরতা। শ্যশদড়ীর সঙ্গে ও 
টিকতে পারবে না” _ বললে গোগ্পে চাষাঁটা। 

“গণীত্তয়েরে তাহলে” - ভাবলে ইকাঁখয়ান্ডর 1 

[জিজ্ঞেস করলে, “কতদূর 2 

“সন্ধে নাগাদ পেশীছে যাবে? _ সূর্যের দিকে চেয়ে বললে বুড়ো | 

বুড়োকে ধন্যবাদ দিয়ে গম আর ভুট্টা ক্ষেতের পাশ ?দয়ে দ্রুত হাটতে লাগল ইকািয়াণ্ডর। 
তাড়াতাড়ি হাঁটায় হয়রান হয়ে পড়ছিল সে। সাদা ফিতের মতো রাস্তাটার যেন শেষ নেই! গম 
ক্ষেতের পর দেখা দিল ঘন লম্বা লম্বা থাসের চারণমাঠ, ভেড়ার পাল চরছে তাতে। 

কাহিল হয়ে পড়ল ইকথিয়াশ্ডর, বেড়ে উঠল পাঁজরার ব্যথাটা। তেষ্টায় জিভ শ্দাকয়ে 
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আসছে। কিন্তু এক বন্দ; জল নেই কোথাও! “তাড়াতাড়ি একটা প:কুর পেলেও হয়! ভাবলে 
সে। চোখ গাল তার বসে গেছে, কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে | [খিদেও পেয়েছে কিন্তু কী সে 
খাবে এখানে? দূরের মাঠে রাখাল আর কুকুরের পাহারায় চরছে এক পাল ভেড়া। পাথরের 
দে্সালের ওপর "দয়ে পাকা ফল ভরা পাঁচ আর কমলালেব গাছের ভাল দেখা যাচ্ছিল। কছনই 
এখানে সম্দদ্রের মতো নয়। সবই অন্য করো সম্পাত্ত, সবই এখানে বাঁটোয়ারা করা, বেড়া ঘেরা, 
পাহারা বসানো। শধদ আকাশের প্খিগলোর মালিক নেই কেউ, উড়ছে তারা, কলরব করছে 
পথ জড়ে। কিন্তু ধরা ওদের অসম্ভব। তাছাড়া আদৌ ধরা চলবে কি £ হয়ত কারো না কারো 
সম্পান্ত। এত পনকুর, বাগিভা, পশহপাল খ্যকতেও অনায়াসেই দে তেষ্টায় প্রাণ হারাতে পারে 
এখানে । 

ইকথিয়াণ্ডরের দিকে এঁগয়ে আসাঁছল দগহাত পেছনে করে মোটা মতো একটা লোক, 
মাথায় সাদা ট্রাপ, পরনে ঝকঝকে বোতাম-ওয়?লা শাদা ডীর্দ; বেল্টে রিভলবারের খোপ। 

“আচ্ছা, পদলোরেস' মহাল-বাড়িটা কতদৃর ? জিজ্ঞেস করলে ইকাঁথয়াণ্ডর ! 

মোটা লোকটা সাঁন্দগ্ধ দম্টিতে চাইলে তার 'দকে। 

“তাতে তোর খোঁজ কেন £ কোথেকে আসাছস £ 

'ব্য়েনাস-আইরেস থেকে? 

সচাকত হয়ে উঠল মটকো। 

“সেখানে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে - যোগ ছদলে ইকাঁথিয়াণ্ডর। 

“হাত বাড়া? - বললে লোকটা! 

তাতে অবাক লাগল ইকিয়াপ্ডরের, কিন্তু কিছরই সন্দেহ নয করে হাত বাড়িয়ে দলে সে। 
ম্টকোও অমাঁন পকেট থেকে হাত-কড়া নিয়ে চট করে তার হাতে পায়ে দিলে! 

ধিরা পড়েছে বাছাধন 1” চকচকে বোতাম-ওয়ালা লোকটা বিড়াবড় করে ঠেলা দিলে তার 
পাঁজরে, হাঁকলে: 

গল, তোকে “দলোরেস*এ পেশীছে দিচ্ছ দাঁড়া 

হাত-কড়া পরালেন কেন ?' জিজ্ঞেস করলে ইকখিয়াণ্ডর, খারাপ কিছ,ই ভেবে প্যাচ্ছিল না 
সে। হাত তুলে কড়াদদটো দেখতে লাগল! 

নখ বন্ধ করে থাকা !* কড়া ধমক দিলে লোকটা, “নে, এগো 1? 

মাথা নিচু করে ইকথিয়াণ্ডর হাঁটিতে লাগল। অন্তত এইটুকু ভাগ্য, যে তাকে উলটো পথে 
নিয়ে যাচ্ছে না। কী ব্যাপার বঝতে পারছিল না সে। জানত না যে গত রাতে পাশের একটি 
ফার্মে ডাকাতি ও খননখারাবি হয়ে গেছে দব্ত্তদের খঃজে বেড়াচ্ছে প্নীলস। এটাও তার 
খেয়াল ছিল না যে তার দলা-মোচড়া পোশাকে তাকে খবই সন্দেহজনক দেখাচ্ছিল। কেন সে 
দিলোরেস*এ যাচ্ছে, তার ভাসা ভাসা জবাবেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায় 


ইকাধয়াণ্ডরকে গ্রেপ্তার করে পরীলস এখন তাকে নিয়ে যাচ্ছে কাছের থানায়, সেখান থেকে 
পাঠাবে পার়ানায়্, জেলে। 


৯৬ 


শদধ; একটা কথা বঝেছিল ইকথিয়াণ্ডর: স্বাধীনতা হারিয়েছে সে, বিছাছারি বাধা ঘটেছে 
তার সফরে । ঠিক করলে, যে করেই হোক প্রথম সুযোগেই মর্ক্ত পেতে হবে। 

মঃটকো পদীলসটা তার সাফল্যে খাঁশ হয়ে লম্বা ছুরট টানতে টানতে আসাছল ইকাঁথয়ান্ডরের 
পেছন পেছন। ফলে ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে ঢাকা পড়ছিল ইকথিয়াপ্ডর, দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার। 
পদীলসটাকে বললে: 

“ধোঁয়া না ছেড়ে কি চলছে না ? নিঃশ্বাস নিতে পারাছ ন্য যে।” 

“কী বলাল? চুরুট খাওয়া চলবে না? হাহাহা 1” হেসে উঠল লোকটা, কচকে উঠল 
তার সারা মুখ | "ইস, কাঁ ননীর শরার !” বলে এক রাশ ধোঁয়া ছাড়ল সে ঠিক ইকথিয়াশ্ডরের 
ম্যখের ওপর হাঁক দিলে, চল, চল [ 

হযকুম মেনে ইকাথিয়াশ্ডর চলতে লাগল। 

শেব প্বন্ত প্ৰকুরটা আর তার ওপরকার সর; সাঁকোটা দেখতে পেলে সে, অজ্ঞাতসারেই 
গতিবেগ তার বেড়ে গেল। 

“তের দলোরেসের জন্যে অত তাড়া না করলেও চলবে 1, হাঁক দিলে মব্টকোটা। 

সাঁকোর ওপর উঠল ওরা। আর সাঁকোর [ঠিক মাঝধানে হঠাৎ রোলং টপকে জলে ঝাঁপস্ে 
পড়ল ইকথিয়ান্ডর | 

হাত-কড়া পরানো একটা লোক যে অমন কাণ্ড করতে পারে, প্নালসটা কল্পনাও করতে 
পারে না! 

কিনতু ঠিক পরের মনহূর্তে মটকোটাও যা করলে, সৈটাও কল্পনা করতে পারে নি 
ইকথিয়াণ্ডর। ইকথিয়াপ্ডরের পেছন পেছন সেও ঝাঁপয়ে পড়ল জলে, ভয় পেয়োছল আসামী 
হয়ত ডুবে মরবে ওকে জ্যান্ত জমা দিতে চেয়োছল সে, হাত-কড়া বাঁধী আসামী জলে ডুবে 
মরলে ঝামেলা সইতে হবে অনেক। দ্রুত ইকথিয়াণ্ডরের পেছন নিয়ে প্ণাীলসটা তার চুল চেপ্পে 
ধরল! ইকথিয়াপ্ডর তখন চুলের মায় না করে পর্ীলসটাকে নিয়ে ভলাতে লাগল জলের মধ্যে? 
আঁচিরেই সে টের পেলে পনালসটার মনঠো শিখিল হয়ে আসছে, চুল ছেড়ে দিলে সে। সাঁতরে 
কয়েক মিটার দূরে চলে গেল ইকথিয়াণ্ডর, তারপর অবস্থাটা দেখবার জন্য ভেসে উঠল। ভেসে 
উঠল পর্লসটাও। জল খলবল করে ওপরে উঠে ইকাঁথয়াপ্ডরের মাথা দেখতে পেয়ে চেচিয়ে 
উঠল সে: 

ন্ডুবে মরবি যে হারামজাদা | সাঁতরে আয় আমার কাছে 1ঃ 

'মতলবটা তো মন্দ নয়” -. ভাবলে ইকথিয়াণ্ডর এবং হঠাং চেচিয়ে উঠল: 

বাঁচাও ! ডুবে যাচ্ছি... বলে তাঁলিয়ে গেল নিচে। 

জলের তল থেকে সে লক্ষ করতে লাগল পর্ীলসটাও ডুব দিয়ে তাকে খ:জছে। শেষ পর্যন্ত 
সাফল্যে হতাশ হয়ে প্নালসটা সাঁতরে গেল তীরে । 

ইকথিত্াণ্ডর ভাবলে, “এই বার চলে ষাবে। পলসটা কিন্তু গেল না। ঠিক করল তদন্তকারণীর 
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দল না আসা পর্যন্ত সে লাশের কাছেই থাকবে। লাশটা যে পরকুরের তলাতেই পড়ে থাকছে, 
তাতে প্ীলসটার কাছে ব্যাপারটা বদলাচ্ছে না। 

এই সমন বন্তা বোঝাই এক খচ্চরের [পিঠে চেপে একজন চাষা যাচ্ছিল সাঁকোর ওপর দিয়ে 
পীলসটা তাকে হনকুম দিলে বস্তা রেখে কাছের খানাটায় গিয়ে একটা চিরকুট দতে হবে! 
ইনাধিয়াপ্ডরের পক্ষে একটা বিহার মোড় দিল ব্যাপারটা। ভার ওপর পরুরটা ছিল জোঁকে 
ভা ইকাথয়ান্ডরকে ছে+কে ধরল তারা! গা থেকে জোক টেনে টেনে ছাঁড়য়ে উঠতে গারাছল 
না সে। ছাড়াতেও হচ্ছিল খন সন্তর্পণে, শান্ত জন যাতে ঘ্ালয়ে না ওঠে, নইলে পনীলসটর 
দম্টি আকৃষ্ট হতে পারত। 

আধঘন্টা পরে খচ্চর্ের শিঠে ফিরল চাষাঁটা। রাস্তার দিকে কা দেখালে, তারপর খচ্চরের 
[পিঠে বন্তাগুলো চাঁপয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। মানট পাঁচেক পরে দেখা দিল তিনজন পর্ীলস। 
দ:্জনের ম্যায় হালকা নৌকো, তৃতীয় জনের ঘাড়ে দাঁড় আর হক 

জলে নৌকো ভাঁসয়ে খোঁজ শর হল। ভাতে ইকায়াণ্ডরের ভয় ছিল না! ওর কাছে এটা 
ছিল খেলা _ শব্ধ এখান থেকে ওখানে সরে সরে যাচ্ছিল সে। সাঁকোর কাছাকাছি প:কুরের 
গোটা তলাটায় তল্লাশ চলল খ:টিয়ে, দক্তু লাশ পাওয়া গেল না। 

ইকাথিয়ান্ডরকে আটক করোঁছল যে প্নীলসটা তাজ্জব মেনে হাত ওলটাল সে। তাতে 
ইকাথিয়ান্ডরের মজাই লাগল। কিন্তু শীর্গাগরই অবস্থাটা খারযপ হল ইকািয়াপ্ডরের পক্ষে । 
পূরুরের তরা থেকে সম্ধানের সময় এক রাশ পাক তুলে উঠল, ঘ্ালয়ে উঠল জল ফলে এক 
হাত দুরের [জানসও ইকাথিয়াপ্ডর আর দেখতে পাচ্ছিল না, সেটা খই বিপদের কথা। তার 
চেয়েও গরুর ব্যাপার, পরের জলে আ্রজেন কম, কণ্ট হাচ্ছিল কানকো দিয়ে নিক্কস 
[িনতে, তার ওপর এই পাঁক। ই 

দম ফুরিয়ে আসাঁছিল ইকাঁথযাণ্ডরের, কড়কড় করাছিল কানকো। আর সহ্য কর্য হয়ে উঠল 
অসম্ভব। অজ্ঞাতসারেই একটা গোঙাঁন বৌরয়ে এল তার মন দিয়ে। কা করা বায়? উঠে অনসবে 
জল থেকে? আর কোনো উপায় নেই। কপালে যাই থাক, উঠে আঙ্গতেই হবে। হয়ত পক 
ধরবে তাকে, মারবে, চালান দেবে জেলখানায় | শুই তাতে এসে যায় না। টলতে টলতে 
ইকাঁথয়াপ্ডর এগয়ে গেল তাঁরের দিকে, মাথা তুললে জল থেকে। 

“আঁ-আঁ-আঁ1” অমানহীষক গলায় চেঁচিয়ে উঠল একটা পীলস, নৌকো ফেলে জলে 
ঝাঁপিয়ে তাড়াতাড়ি সাঁতরাতে লাগল তারের দিকে। 

“বাঁচাও, যাঁশহ মোর 1” বলে নৌকোর ভেতর লয়ে পড়ে চে+চাতে লাগল তার সঙ্গী। 

অন্য যে দ?জন তাঁরে দাঁড়িয়োছিল, ফিসাফস করে প্রার্থনা শর করলে তা ফ্যকাসে 
হয়ে তারা আতঙ্কে জড়াজাঁড় করে কাঁপাঁছল। 

এটা ইকথিয়াণ্ডর আশা করে 'নি, ব্যাপারটা কী চট করে বঝেও উঠতে পারে লি সে। পরে 
. তার মনে পড়ল যে স্পেনীয়রা খনবই ধর্মভীরব এবং কুসংদকারাচ্ছম। [নিশ্চয় ভেবেছে ভূত 
দেখছে। ইকাথিয়াপ্ডর ভাবলে আরেকটু ভয় দেখাবে ওদের | দাঁত খিায়ে, চোখ পাঁকিয়ে রাঁভৎস 
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একটা গর্জন করে সে ধাঁরে ধারে এগহতে লাগল তীরের 'দিকে। ইচ্ছে করেই সে তাড়াহনড়ো 
করলে না, তাঁরে উঠে মাপা পায়ে সে চলে যেতে লাগল! 

একটা প্দীলসও নড়ুল না, আটকাতে গেল না তাকে। কর্তব্য পালনে বাধা ঘটাল 
কুসংস্কারাচ্ছম্ন আতঙ্ক, ভূতের ভয়। 


এই সেই “দয়ার দানো” 


পেদ্রো জরিতার মা, ব্াঁড় দলোরেস দেখতে মোটাসোটা, নাকটা কাকাতুয়ার ঠোঁটের মতো, 
মন্ত এক খন্ভানি! ঠোঁটের ওপর ঘন মোচ থাকায় মুখখানা দেখায় কেমন িদঘনটে ও বিরূপ । 
নারাঁর পক্ষে বিরল এই অলওকারাঁটর জন্য এলাকায় তার নাম জ:টেছে "পো দলোরেস। 

তরণী ভার্যা নিয়ে ছেলে যখন তার কাছে আসে, বড় অভদ্রের মতো গীত্তয়েরেকে 
খঃটিয়ে দেখতে থাকে। লোকের খত ধরাই দলোরেসের অভ্যেস। কিন্তু গ্রততিয়েরের রূপে অবাক 
হয়ে যায় বড়, যদিও সেট সে প্রকাশ করে না। তবে গ:পো দলোরেসের স্বভাবই ওই: রান্নাঘরে 
নিজের মনে ব্যাপারটা খাঁতিয়ে দেখে সে ঠিক করলে, গরত্তয়েরের রূপই হল তার ভ্রটি। 

গরীত্তিয়েরে সরে গেলে ব্যাঁড় জস্তুষ্টের মতো মাথা নেড়ে ছেলেকে বললে; 

“তা রুপ আছে, বড়ো বৌশ রুপ!” তারপর নিঃস্থাস ফেলে জনড়ে দিলে, “অমন রূপসী 
িয়ে তোর ঝামেলা হবে অনেক1 স্পেনীয় মেয়ে বিয়ে করলেই বরং তোর ভালো হত” তারপর 
কী খাঁনকটা ভেবে বললে, “গদমর আছে বেশ। হাত দহখানা নরম, নবাবজাদী, কাজকম্ম হবে 
না ওকে দিয়ে। 

শায়েস্তা করে নেব? _ বলে পেদ্রো ঝ£কে পড়ল তার হিসেব-নিকেশে। 

হাই তুললে দলোরেস, ছেলের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বাগানে চলে গেল সম্ধ্যার তাজা হাওয়া 
খেতে। চাঁদনী রাতে চুপ করে বসে বসে ভাবতে তার ভালো লাগত। রি 

বাগান ভরে উঠেছে মিমোজা ফুলের সহগন্ধে। জ্যোৎস্লায় ঝিকাঁমক করছে সাদা সাদা াল। 
সামান্য পাতা নড়ছে লরেল ঝোপে। 
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মিট'ল ঝোপের মাঝখানে একটা বোঁণ্ঠতে বছে নিজের কল্পনায় ডুবে গেল দলোরেস: পাশের 
জামটা [কিনে নেবে সে, মাহ লোমের ভেড়া পালবে, তুলতে হবে নতুন একটা চালাঘর। 

ক্ষছাড়া সব?” গ্যলে চড় সেরে চেয়ে উঠল বড়, “এই মশাগ্লোর জন্যে একটু 
শান্তিতে বসে থাকারও জো নেই 

অলক্ষ্যে মেঘ করে এল আকাশে, আধো-অল্বকারে ছেয়ে গেল গোটা বাগান। দিগন্তে আরো 
তীক্ষ] হয়ে ফুটে উঠল উজ্জহল নাঁলাভ ছটা, পারানা শহরের আলো! 

হঠাৎ একটা মানহষের মাথা সে দেখতে পেলে নিচু পাথরে বেড়ার ওপর। কে একজন কড়া- 
বাঁধা হাত তুলে সন্তর্পণে দেয়াল টপকালে! 

দের সিনে “জেল-ভাঙা কোনো কয়েদী ঢুকেছে বাগানে চেঁচাতে 
গেল সে পারলে না। উঠে পালাতে চাইলে, কিন্তু বশ মনল না তার পা। বেশ্টিটায় বসে বসেই 
সে অচেনা লোকটাকে লক্ষ করতে লাগল। 

আর হাত-কড়া পরা লোকটা সন্তর্পণে ঝোপের মধ্যে দিয়ে পথ করে কাছিয়ে আসতে লাগল 
বাঁড়িটর দিকে, উপক দিতে লাগল জানলায়। 

হঠাৎ তার কানে এল, নাকি তার শোনার ভুল ঃ কয়েদাঁটা যেন আস্তে করে ডাকলে: 

পানীত্তয়েরে 1? 

“বটে ! এই তোমার রূপসা । কয়েদীর সঙ্গে ভাব। এ সব্দরাী নিশ্চয় ব্যাটা সমেত আমায় 
খুন করে সবকিছন লুটে িয়ে পালাবে কয়েদঁটার সঙ্গে _ ভাবলে দলোরেস। 

বৌমার প্রাতি অসহ্য দবদেষ ও তিক্ত হিংসেয় ব্যাঁড়র মন তরে উঠল। তাতে শক্ত কিরে 
পেল সে। লাঁফয়ে উঠে সে ছনটল বাঁড়তে। 

'শীগাঁগর 1” ফিসাঁফাঁসিয়ে ছেলেকে ভাকলে সে, বাগানে একটা কয়েদী সেশধয়েছে। 
গত্তয়েরেকে ডাকছে 1 - 

এমন ছরটে পেদ্রো বেরুল যেন ঘরে আগবন লেগেছে, পথে পড়ে থাকা একটা বেলচা তুলে 
নিয়ে দৌঁড়ুল বাড়ির পাশ দিয়ে! 

নোংরা, দলা-মোচড়া পোশাক পরা একটা অচেনা লোক দাঁড়িয়েছিল দেয়ালের কাছে, হাতে 
তার হাত-কড়া, চেয়ে দেখাঁছল জানলা দিরে। 

“শালা !” বিড়াবড় করে পেপ্রো তার বেলচার ঘা মারলে লোকটার মাথায়। 

মাটিতে পড়ে গেল ইকথিয়াণ্ডর, একটি কথাও বেরহল না মনখ দিয়ে! 

খতম !? আস্তে করে বললে পেদ্রো। 

'্যতম 1” পেছন থেকে এমন সঃরে সায় দিলে দলোরেস যেন একটা বিষাক্ত বছে মেরেছে 
তার ছেলে। 
জজ্ঞাসন-দৃষ্টিতে জ্বারতা চাইলে মায়ের দিকে। 
“কোথায় সরাই ? 
“পুকুরে _ বললে ব্যাঁড়, 'জল খ্ব গভার।” 
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“ভেসে উঠবে যে।? 

“পাথর বে“ধে দেব! দাঁড়া...” 

দলোরেস ছন্টে গেল বাড়ির ভেতর। লাশটাকে পোরার মতো একটা বস্তা সে খ:জলে 
শশব্যন্ত হয়ে। কিন্তু বস্তা চিল না, সকালে সে সবকটি বস্তাই গম বোঝাই করে পাঠিয়ে দিয়েছে 
'মিলে। তখন সে একটা বাঁশের ওয়াড় আর লম্বা একটা দাঁড় নিয়ে এল। 

ছেলেকে সে বললে, বস্তা পেলাম না। এই ওয়াড়ের ভেতর পাথর ভরে হাত-কড়ার সঙ্গে 
দাড় দিয়ে বেধে দে, 

জযীরতা ঘাড় নেড়ে লাশটাকে কাঁধে ফেলে টেনে নিয়ে গেল বাগানের শেষ প্রান্তে, ছোটো 
একটা পকুরের কাছে। 

রক্তের ছোপ লাগাস না” _ ফিসাঁফাঁসিয়ে বললে দলোরেস, দাঁড় আর ওয়াড় নিয়ে ছেলের 
পেছন পেছন ছন্টছিল সে। 

“য়ে দিও? _ বললে পেদ্রো, তাহলেও মাথাটা একটু সরিয়ে দিলে রক্ত যেন গাঁড়য়ে পড়ে 
ম্াটিতে। 

প্কুরের কাছে এসে চটপট সে পাথর ভরলে ওয়াড়ে, হাতের সঙ্গে শক্ত করে বেধে লাশ 
ছবড়ে দিলে পরুরে। 

“এবার পোশাক বদলাতে হয়” _ আকাশের দিকে চাইলে পেদ্রো, “বৃষ্টি হবে। মাটিতে রক্তের 
দাগ ধ্যয়ে যাবে তাতে । 

শকন্তু,.. পনকুরের জল লাল হয়ে উঠবে না তো রক্তে ? 'জিজ্রেস করলে গ*পো দলোরেস। 

“তা হবে ন্য। স্রোতের সঙ্গে যে পরকুরটার যোগ আছে! ইস, হারামজাদা !” ঘোঁঘোঁং 
করে উঠল জ্যারতা, বাঁড় যেতে যেতে মুঠো পাকিয়ে একটা জানলার উদ্দেশে শাসাল সে। 

“দ্যাখ, কেমন তোর রুপসণ ?” ঘ্যানঘোনয়ে ফোড়ন কাটলে বাঁড়। 


গ্ীত্তিয়েরের ঠাঁই হয়োছল চিলেকোঠায়। এ রাত সে ঘঃমতে পারল না| গুমোট আবহাওয়ায় 
ঝাঁকে ঝাঁকে মশ্য। নানা রকম দন্ভাবনায় মনটা তার ভরে উঠোঁছল। 

ইকথিয়াণ্ভরকে, তার মৃত্যুকে সে ভুলতে পারে নিন৷ স্বামীর প্রাতি তার ভালোবাসা ছিল না? 
শাশনড়ীকে দেখে তার বিশ্রী লেগেছিল অথচ এই গ:পো বদড়র সঙ্গেই তাকে 'দন কাটাতে হবে। 

সে রাতে তার মনে হয়েছিল যেন সে ইকথিয়াণ্ডরের কথা শদনতে পেলে, তাকে যেন সে 
ডাকলে ন্যম ধৰে। বাগান থেকে কাঁ একটা গোলমালের শব্দ, কার যেন চাপা আলাপ ভেসে এল 
খ্ভিয়েরে ঠিক করলে, এ রাতে তার আর ঘুম হবে না। বাগানে বেরিয়ে এল সে। 

সূর্য তখনো ওঠে নি। উষার আধো অন্ধকারে বাগান িঝ7ম। মেঘ কেটে গেছে, ঘাসে 
আর গ।ছপালায় ঝিকাঁমক করছে কড়ো বড়ো ?শিশিরের ফোঁটা। খালি পায়ে হালকা ভ্ড্রাসং গাউন 
জাঁড়িয়ে হাঁটছিল গনান্তয়েরে। হঠা থেমে গিয়ে মাটিট্য নজর করতে লাগল সে! তার জাললার 
সামনে মাটিটায় রক্তের দাগ, রক্তমাখা বেলচাটাও পড়ে আছে সেখানে। 
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রাত্রে এখানে 'নশ্চয় কোনো খ্ভনজখম হয়ে গ্েছে। নইলে এ রক্তের দাগগণলো আসবে 
কোথেকে ? 

অজ্ঞাতসারেই গণান্য়েরে রক্তের দাগ ধরে ধরে এসে গেল পর্কুরটার কাছে। 

বনের শেষ চিহটা দক এই পরুরেই তাঁলয়ে আছে?” সবজেটে জলের দিকে ত্যাকয়ে 
সভয়ে ভাবলে সে। 

আর দেখা গেল পরুুরের সবজেটে জলের ভেতর থেকে তার দিকে তাঁকিয়ে আছে ইকথিয়াপ্ডর। 
তার রগের চামড়া ছড়ে গেছে, মুখে তার যন্ত্রণার ছাপ, সেই সঙ্গে আনন্দ! 

একদ্‌ষ্টে গণাত্িয়েরে তাকিয়ে রইল ডুবো ইকতিয়াণ্ডরের দক! সো ক পাগল হয়ে যাচ্ছে ই 

ইচ্ছে হল পালায়, কস্তু পালাতে পারল না সে, চোখ ফেরাতে পারল না? 

আর ধারে ধারে ওপর দিকে উঠে আসতে লাগল ইকীতয়াশ্ডরের মনখ। শান্ত জলটা নাঁড়য়ে 
দিয়ে সে মখ উঠে এল জলের ওপরে! কড়া-বাঁধা হাত সে এগিয়ে দিলে গ্ভিমেরের দিকে। 
ক্ষণ হেসে সে এই প্রথম তাকে “তুমি” বলে সম্বোধন করলে: 

গানীতিয়েরে, প্রাণেশ্বরী আমার ! শেষকালে তাহলে আম... কিন্তু কথাটা সে শেষ করলে 
না? 

উলে উঠল গণত্রয়েরে, মাথা চেপে ধরে আতঙ্কে চেচিয়ে উঠল: 

“দূর হও! দূর হও প্রেতাত্মা ! আম যে জান তুমি মরে গেছ। কেন দেখা 1দচ্ছ আমার 
সামনে ?” 

“না, না গরপ্তম়েরে, আদম মার নি' - তাড়াতাঁড় করে জবাব দিলে প্রেতাত্মা, নামি ডুবি 
দন। মাপ করো আমায়... আম শু: তোমাকে কথাটা বাল নি... কেন যে বান নিকে 
জানে... পালিয়ে যেও না, আমার কথাটা শোনো! আমি বেপচে আছ, দেখ্যে ন্য আমার হাতটা 
ছঃয়ে...? 

কড়া পরান্যে হাত দুখানা সে বাড়িয়ে দিলে তার দিকো গণতিয়েরে একই ভাবে চেয়ে 
রইল। 

য় পেও লা, আম জীবস্ত। জলের তলে থাকতে পারি আম। অন্য সব নাননষের মতো 
আম নই! জলের তলে দিন কাটাতে পার শুধ্য আমি একা। সমদত্রে ঝাঁপমে পড়ে ডুবি টন। 
ঝাঁপয়ে পড়োছলাম, কারণ বাতাসে 'নস্বাস নিতে পারছিলাম না? 

বলে উঠে ইকথিয়াণ্ডর, তারপর আগের মতোই হড়বড়ে অসংলগনভাবে বলে যেতে লাগল; 

“আম তোমার খোঁজে এসোছিলাম, গ্ত্তিয়েরে। কাল রাতে আমি যখন তোমার জানলার 
কাছে দাঁখডয়োছলাম, তখন তোমার ক্বামী এসে আমার মাথায় ঘা মারে। পনকুরে ফেলে দেয় 
আমায়। জলে আমার জান ফেরো পাথর ভরা খলেটা আঁম খাঁসয়ে ফেলছি, কিন্তু এইটা-.." 
হাত-কড়াটা“দেখংল ইকাথিয়ান্ডর, এটা খসাতে পারাছি না।” 
গনতিয়েরের যেন খানিকটা বিশ্বাস হল যে সে ভূত দেখছে না, সামনে তার সাঁতাই জীবন্ত 
- মানুষ। জিজ্দেস করলে: 


পঁকন্তু হাত-কড়াট্ায কেন ?* 

“পরে তোমায় সব বলব... চলো গরীত্তয়েরে, আমরা পালাই। আমার বাবার ওখানে থাকব, 
তুম আঁ একসঙ্গে। কেউই আমাদের খুজে পাবে না! নাও, আমার হাত ধরো গ্াভয়েরে। 
অল্‌সেন বলোছল আমায় নাকি সবাই 'দরিয়ার দানে” বলে! কিন্তু আমি যে মানদ্ষ। কেন ভয় 
পাচ্ছ আমায় ?? 

সানা গায়ে পাঁক মেখে পুকুর থেকে উঠে এল ইকথিয়াশ্ডর৷ ক্লান্তভাবে বসে পড়ল ঘাসের 
ওপর | 

নিচু হয়ে গণত্রয়েরে শেষ পযন্ত হাত ধরলে ওর। 

বললে, “আহা রে, দখা আমার !” 

“কী মধ্বর আভসার ! হঠ্যৎ শোনা গেল একটা বিদ্রুপের কণ্ঠন্বর। 

ফিরে তাকাতেই দেখা গেল অদুরে দাঁড়িয়ে আছে জারতা | 

গরাত্তয়েরের মতো জরতাও সে রাতে ঘমতে পারে ?িন। গৰ্তয়েরের চিৎকার শ্বনে দে 
বাগানে আসে এবং গোটা আলাপটা শোনে | দারয়ার যে “দানো'কে ধরার জন্য সে এতাঁদন ধরে 
বাই সম্ধ্যন চালয়েছে, সে তারই হাতের নাগালে এ কথা আবিচ্কার করে দে খবব খবশ হয়ে 
ওঠে, ঠিক করে তক্ষযুন তাকে নিয়ে যাবে তার “জোল-মাছ” জাহাজে । কিন্তু পরে ভেবে দেখে 
সে তার মত ঘোরালে। 

শ্ডাক্তার সালভাতরের কাছে গণন্তিয়েরেকে আপানি নিয়ে যেতে পারবেন না, ইকথিয়ান্ডর, 
কারণ গনাত্তয়েরে আমার স্ত্রী] আপাঁন নিজেই আপনার বাবার কাছেই পেশাঁছবেন কিনা সন্দেহ 
পলস আপনার দাঁয়ত্ব নেবো 

পকন্তু আঁম তো কোনো অপরাধ কার নি ]+ চেচিয়ে উঠল ইকথিয়াণ্ডর। 

“অপরাধ না করলে অমন এক জোড়া অপূর্ব কঙ্কণ পহাীলস কাউকে উপহার দেয় না! 
আমার হাতে যখন পড়েছেন তখন আমার কর্তব্য হল আপনাকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া ।” 

“আপাঁনি সাঁত্য তই করবেন? সরোষে জিজ্দেস করলে গরয়েরে। 

এওটা আমার কতব্য। 

“কয়েদীকে ছেড়ে দিলে খববই মঙ্গল হবে বৈকি" _ হঠাৎ এসে আলাপের মধ্যে নাক গলা 
দলোরেস, পঁকস্তু কেন ঃ কয়েদাঁটা পরের জানলায় এসে উসাক দিচ্ছে, পরের বৌ নিয়ে ভাগ্তে 
চায় বালে 2 

স্বামীর কাছে সরে এল গণীন্তয়েরে, তার হাতটা ধরে নরম গলায় ধললে: 

“ছেড়ে দিন ওকে। মিনতি করাঁছ। আপনার কাছে আম কোনো দোষ কর ন।” 

পাছে ছেলে বৌয়ের অন্যরোধ মেনে নেয় এই ভয়ে দলোরেস হাত নেড়ে চেচিয়ে উঠল: 

শহনিস না ওর কথা, পেদ্রো !ঃ 

'নারণ অন7রোধ করলে আঘম 'নর;পায়” _ সৌজন্যের অবতার হয়ে বললে জরারতা, “বেশ, 
তোম্যর কথাই রইল? 
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ণৰয়ে করতে না করতেই একেবারে বৌয়ের আঁচল-ধরা হয়ে বসেছে” _ গজগজ করলে বাঁড়। 

“আরে, দাঁড়াও না মা! আমরা আপনার হাত-কড়া কেটে দেব হে ছোকরা, আরেকটু 
ভদ্রগোছের পোশাক পরিয়ে নিয়ে যাব 'জেলি-মাছ” জাহাজে। 'রও-দে-লা-প্রাতায় আপাঁন 
জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে যথা-ইচ্ছা সাঁতরে বেড়াতে পারবেন। কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেব শর 
একটি শতে-_ গণত্তয়েরেকে ভুলে যেতে হবে। আর তোমায় গরতিয়েরে, আঁম নিজের কাছে 
রাখব | সেটা হবে অনেক নিরাপদ 

“আপনাকে যা ভেবোছিলাম তার চেয়ে আপাঁন লোক ভালো? _ অকপটেই বললে গণান্য়েরে। 

আত্মতীপ্ততে মোচে পাক দিয়ে বৌয়ের উদ্দেশে মাথা নোয়ালে জরিতা 

নিজের ছেলেকে ব্যাঁড় ভালোই চিনত। চট করেই সে আন্দাজ করলে কোনো একটা মতলব 
আছে তার। তলে তলে তার চালটাকে সাহায্য করার জন্য সে তার লোক-দেখাঁন বিরাক্তকর 
গজগ্রজানি চালিয়ে গেল: “একেবারে মজে বসেছে। এখন থাকো বৌয়ের আঁচল ধরে? 


কাল সালভাতর আসছে। আমি জরে অটকে পড়োছলাম, অনেক কথা আছে তোর 
সঙ্গে" _ বালতাজারকে বললে ক্রিস্টো; আলাপটা হচ্ছিল বালতাজারের দোকানে বসে, “আমার 
কথাটা শোন মন দিয়ে, ধম-ধড়াক্কা কথা কয়ে আমায় গলিয়ে দিস না 

একটু চুপ করে থেকে ভাবনাগএ্লো গুছিয়ে নিয়ে ক্রিস্টো বলে গেল: 

'জনীরতার জন্যে আমরা দ?জন অনেক খেটোছি। আমাদের চেয়ে ও অনেক না, কিন্তু 
আরো ধনী হতে চায় সে। ওর ইচ্ছে, প্রিয়ার দানো+কে ধরবে 1 

নড়েচড়ে উঠল বালতাজার! 

'কিথা কইবি না, নইলে কা বলতে যাচ্ছিলাম গাঁলয়ে যাবে। জারিতা চায়, 'দরিয়ার দানো” 
হবে ওর গোলাম। আর 'দারয়ার দানো' যানে কী বঝাঁল? তার মানে হাতে স্বর্গ পাওয়া। 
ধনের আর শেষ থাকবে না। সমদদ্রের তল থেকে রাশ রাশি রতন তুলে আনবে সে| শব্ধ মৃক্তোই 
নয়। সমদদ্রের পেটে অঢেল ধনসম্পদ নিয়ে জাহাজ ডুবে আছে অনেক। সেটা সে এনে দিতে- 
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পারে আমাদের জন্যে। বলছি আমাদের জন্যে, জনীরতার জন্যে নয়! জানিস তো ভাই, 
ইকাথয়াণ্ডর ভালোবাসে গনান্তয়েরেকে ? 

কিছ একটা বলতে যাচ্ছিল বালতাজার, ক্রিস্টো তার ফুরসত দিলে না। 

"চুপ করে শরনে যা! কথার মাঝখানে কেউ বাধা দিলে আমি আর বলতে পারি না। হ্যাঁ, 
ইকথিয়াপ্ডর গনন্তিয়েরেকে ভালোবাসে । আমার চোখ এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়। যখন টের 
পেলাম, বললাম, ঠিক আছে। ভালোবাসা আরো জমহক! জ্বারতার চেয়ে ও হবে ভালোই জামাই। 
গণ্ত্িয়েরেও ওকে ভালোবাদে। ইকথিয়াণ্ডরকে বাধা না দিয়ে আম ওদের অন:সরণ করে দেখোঁছ। 
চলনক না দেখা-সাক্ষাৎ। 

ধুনশ্বাস ফেললে বালতাজার, কিন্তু উচ্চবাচ্য করলে না! 

“নধর এইটুকুই নয় রে ভাই! শোন, আরো বাঁল। বহনকাল আগের একটা কথা তোকে 
বাঁলি। বিশ বছর আগের ব্যাপার | তোর বৌ যখন বাড়ি ফিরাছল আম 'ছিলাম তার সঙ্গে। মনে 
নেই £ পাহাড়ে গিয়োছল সে তার মায়ের শ্রাদ্ধে। ফেরার পথে ছেলে হতে গয়ে সে মারা যায়। 
ছেলেটাও বাঁচে না। তখন আম তোকে সব কথা ভাঙ্গি নি, ভেবেছিলাম তুই কষ্ট পাবি। এখন 
বাল, বৌ তোর পথেই মারা যায়, ককিস্তু ছেলেটা বেচে ছিল, তবে খববই কাহিল অবস্থায়। 
ব্যাপারটা ঘটে রেড-ইপ্ডিয়ানদের একটা গ্রামে। একজন বাড়ি বললে, কাছেই নাক থাকে এক 
নামজাদা বিশ্বকর্মা, ভগবান সালভাতর...* 

উদ্রীব হয়ে উঠল বালতাজ্যর। 

“বড় আমাকে ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্যে সালভাতরের কাছে নিয়ে যেতে বললে আমিও 
পরামশ্* মেনে নিয়ে গেলাম তার কাছে । বললাম 'বাঁচান একে!” সালভাতর ওকে নিয়ে মাথা 
নেড়ে বললে, 'বাঁচান্যে কাঁঠন!” বলে নিয়ে চলে গেল। আমি সম্ধে পন্ড বসে রইলাম। সম্খেক্র 
নিগ্রোটা এসে বললে, “ছেলে মার্য গেছে। আম তখন চলে আসি! 

“তা এই হল ব্যাপার _ বলে চলল ক্রিস্টো, “তার নিগ্রোটাকে দিয়ে সালভাতর বলে পাঠালে 
যে ছেলেটি মারা গেছে। তোর ছেলের গায়ে একটা জন্মগত জড়ুল আমার তখন চোখে পড়োছল। 
তার আকারটা আমার ভালোই মনে আছে! একটু ছুপ করে থেকে ক্রিস্টো আবার শর? করলে, 
শকছনদন আগে ইকাঁথয্াশ্ডর জখম হয় ঘাড়ের কাছটায়। সেটা ব্যাপ্ডেজ করে দেবার সময় 
আম তার আঁশের কলারটা খানিকটা খ্যাল, আর কাঁ দেখলাম জানিস, ঠিক তোর ছেলের 
জড়নলের মতো দাগ । 

চোখ বড়ো বড়ো করে বালতাজার তাকাল ক্রিস্টোর দিকে, বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে: 

তোর ধারণা ইকথিয়াপ্ডর আমার ছেলে 2” 

“চুপ করে থাক ভাই, চুপ করে শোন | হ্যাঁ, তাই আমার ধারণা । আমার মনে হয় সালভাতর 
সত্যি কথা বলে নি। ছেলে তোর মরে নি, সালভাতর তাকে 'দিয়ে “দরিয্ার দানো” বাঁনয়েছে। 

িহং 1? উ্মাদের মতো চেশ্চয়ে উঠল বালতাজার, “এ কা তার দ€ঃসাহস ! নিজের হাতে 
“আমি তাকে খন করব 1” 
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“মুখ বরজে থাক রে। সালভাতরের বল তোর চেয়ে বৌশ। তাছাড়া, আমি তো ভূল করতে 
পারি। বিশ বছর কেটে গেছে। ঘাড়ে একটা জড়বল অন্য লোকেরও থাকতে পারে । ইকাঁখয়ান্ডর 
তোর ছেলে হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। তাই সাবন্ষন হতে হবে? তুই সালভাতরের 
কাছে শিয়ে বলা যে ইকাঁথয়াম্ডর তোর ছেলে। আম হব তোর সাক্ষী । তুই ছেলে ফেরত নেবার 
দাবি করাবি। যাঁদ না দেয়, তাহলে বলাবি যে শিশ:দের বিকলাঙ্গ করছে বলে তুই ওর নামে মামলা 
আনাব। এ করায় সে ভয় পাবে! তাতেও কাজ না দিলে মামলা ঠুকাব। ইকাঁথয়াণ্ডর তোর 
ছেলে সেটা যাঁদ আদালতেও প্রমাণ না হয়, তাহলে ইকাঁথয়ান্ডর বিয়ে করবে গণীন্রয়েরেকে _ 
সেতো তোর পালিতা কন্যা, বৌ-ছেলের জন্যে তুই তখন খ্ঃব কাতর হয়েছিলি। তাই আমিই 
ত্যে তখন গনীস্তয়েরেকে জয়ে দিয়েছিলাম তোর জন্যে। 

চেম্সার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল বালতাজার| শাঁখ, কাঁকড়া তছনছ করে সে পায়চারি করতে 
লাগল দোকানটায়। 

“ছেলে ! আমার ছেলে ! উহ্‌, কী পোড়া কপাল ! 

“পোড়া কপাল কেন ?, অবাক হল ক্রিস্টো। 

“আমি তোর কথায় এতক্ষণ বাধা দিই নি, মন দিয়ে শুনোছি] এবার আমার কথা শোন। তুই 
যখন জরে ভূগছিলি তখন পেদ্রো জ্রিতার সঙ্গে গঠাকিয়েরের বিয়ে হয়ে গেছে” 

এ খবরে স্তম্ভিত হয়ে গেল ক্রিস্টো। 

“আর ইকথিয়াণ্ডর _ অভাগা ছেলে আমার...” মাথা নিচু করলে বালতাজার, “ইকাঁথয়াশ্ডর 
গড়েছে জর্রতার কবলে । 

হিতে পারে না” _ আপান্ত করলে ক্রিন্টো। 

'ত্যি কথাই বলছি, ইকথিয়াপ্ডর এখন “জেলি-মাছ” জাহাজে 1 আজ সকালেই জরতা 
এসোঁছল আমার কাছে। আমাদের দনয়ে খুব একচোট ঠাট্টা করলে, গালাগাল দিলে । বললে, 
আমরা নাকি ওকে ধাত্পা দিচ্ছিলাম । আমাদের সাহাধ্য ছাড়াই সে এখন ইকাঁথিয়াপ্ডরকে 
ধরেছে। আমাদের আর এক পয়সাও দেবে না! তবে নিজেই ওর টাকা ছোঁধ না আমি। নিজের 
ছেলেকে কি কেউ বাক্রু করতে পারে ?” 

হতাশ হয়ে উঠল বালতাজার। অপ্রসম্ন দৃষ্টিতে 'ক্রস্টো চাইলে তার ভাইয়ের দিকে। এখন 
ভীচত দ্‌ঢ়সংক্পে কাজে নামা। কিন্তু বালতাজার কাজে সাহায্যের বদলে ক্ষাঁত করেই বসতে 
পারে। ইকথিয্নান্ডর যে বালতাজারের ছেলে সে কথায় ক্রিস্টোর ?িনজেরই তেমন বিশ্বাস ছিল না। 
ক্রিল্টো অবশ্য সদ্যোজাত ছেলেটির গায়ে জড়ঃল দেখোঁছিল। কিন্তু সেটা ?ক একটা অকাটয প্রমাণ 
হতে পারে £ ইকথিয়াণ্ডরের ঘাড়ে জড়ুল দেখে ক্রিস্টো ঠিক করেছিল ওই মিলটা কাজে লাগিয়ে 
ক; টাকা নিংড়ে নেবে! কে ভেবেছিল যে বালতাজার তার কাহিনাঁটাকে অমনভাবে নেবে ? 
অন্যাদকে বালতাজার যা শোনালে, তাতেও ভয় হল ক্রিস্টোর! 

এখন চোখের জল ফেলার সময় নয় রে, কাজে নামতে হবে। কাল ভোরে ফিরে আসছে 
সালভাতর | বক বাঁধ। কাল সূর্যোদয়ের সময় আমার জন্যে অপেক্ষা করিস বাঁধে । ইকথিয়াণ্জ্রকে 
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বাঁচাতে হবে। কিনতু সাবধান, সালভাতরকে বালস না যে তুই ইকাথিয়ান্ডরের বাপ। জ্লরতা 
রওনা দিয়েছে কোন দিকে ? 

“আমায় বলে নি, তবে মনে হচ্ছে উত্তরের দকে অনেক দিন থেকেই পানামার তারে 
যাবার কথা ভাবাছল সে।* 

মাথা নাড়লে ক্রিস্টো। 

এমনে রাখিস, কাল সকালে সূর্যোদয়ের আগে তোকে বাঁধে হাজির থাকতে হবে। বসে 
খাকাঁব, সন্ধে পর্যন্ত বসে থাকতে হলেও নডাঁব না।” . 

তাড়াতাড়ি ফিরে গেল ক্রিস্ট্যে! সালভাতরের সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাৎকারের কথাটা সে ভবলে 
সারা রাভ। বিশ্বাসযোগ্য একটা কৈফিয়ং খাড়া কর দরকার ! 

সালভাতর এলেন ভোর বেলায়। মুখের ওপর একটা শোক ও আনগত্যের ভাৰ ফুউয়ে 
ক্রিস্টো ডাক্তারকে স্বাগত জানিয়ে বললে: 

“একটা দ্ঘটিনা ঘটেছে। কত বার আম ইকথিয়াপ্ডরকে সাবধান করে 'দয়োছলাম বেন 
খাঁড়িতে সাঁতরাতে না যায়...” 

“কাঁ হয়েছে ওর ?” অধর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সালভাতর 

ধরা পড়েছে... নিয়ে গেছে একটা জাহাজে... আমি... 

সজোরে ক্রিস্টোর কাঁধ চেপে ধরে এক দষ্টতে তার চোখে চেয়ে রইলেন সালভতরা 
মুহ্তেরি দ্া্ট। সেই তীব্র দষ্টর সামনে অজ্ঞাতসারেই ক্রিস্টোর মুখের রঙ পালটে 
গেল। ভূর ক্চেকে সালভাতর ক বিড়বিড় করলেন, ক্রিস্টোর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে তাড়তাঁড় 
বললেন: 
“সে কথা খ:টিয়ে তুই আমায় বলবি পরে।” 

নিগ্রোটাকে ডাকলেন সালতাতর। ক্রিস্টোর কাছে দরর্বোধ্য কা ভাষায় তাকে কতকগন্লো 
কথা বলে ক্রিস্টোকে হুম করলেন: 

“লং আমার সঙ্গে !” 

একটুও না জিরিয়ে, রাস্তার পোশাক না বদলিয়ে সালভাতর বাঁড় থেকে বোরয়ে চলে 
গেলেন বাগানে । তাঁর হাঁটার সঙ্গে তাল রাখা কঠিন হচ্ছিল 'ক্রস্টোর পক্ষে। ভঁতীয় দেয়ল্টার 
কাছে দু'জন নিগ্রো এসে সঙ্গ ধরল তাদের। 

প্রভৃভক্ত কুকুরের মতো আমি ইকাঁথয়াণ্ডরকে পাহারা দিয়ে গোছ" _ দ্রতত হাঁটায় হঃগাতে 
হাঁপাতে বললে ক্রিস্টো, কিন্তু সালভতর শবনছিলেন না। পলটার কাছে দাঁড়িয়ে তিন অধনরভাবে 
লাঁথ মারছিলেন -- খলে যাওয়য কপাটকল দিয়ে জল বেরিয়ে গেল। 

এপেছন গেছ; আয়+ _ ভূগর্ভের ?সশাড় দিয়ে নামতে নামতে ফের হুকুম করলেন সালভাতর। 
গ্রভীর অন্ধকারে, ক্রিস্টো আর নিগ্রো দুজন চলল পেছনে পেছনে | একসলে গোট্য করেক 
করে ধাপ লাফিয়ে নামাছিলেন সালভাতর, বোঝা যায় ভূগর্ভের গোলক-বাঁধাটা তাঁর ভলোই 
জানা। 
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এনচের চাতালে নেমে সালভাতর প্রথম বারের মতো সুইচ টিপলেন না, * অন্ধকার একটু 
হাতড়ে একটা দনয়োের খুললেন ভানাদককার দেয়ালে, এগনতে লাগলেন একটা আঁধার কাঁরনর 
দয়ে। 'সশাড় ছিল না এখানে, আলো না জেহলেই আরো গতি ব্যািয়ে দিলেন সালভাতর 1 

নকাঁদ-টাদ কিছ7 এখানে নেই তো, কুয়যের মধ্যে তাঁলয়ে যাব নাকি?” সালভাতরের হাঁটার 
সঙ্গে তল রাখতে রাখতে ভাবছিল ক্রিস্টো। হাঁটল তারা অনেকক্ষণ শেষ পর্যন্ত 'ক্রস্টো টের 
পেলে বে মেঝেটা নিচু হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তার মনে হল যেন জলের ক্ষীণ ছলাৎ-ছলাং 
শননহত পাচ্ছে। তারপর হঠাৎ সফর শেষ হয়ে গেল তাদের। সালভাতর এঁগয়ে গিয়েছিলেন 
আগে, থেমে গিয়ে আলো জব্ধললেন তানি। ক্রিস্টো দেখল সে দাঁড়য়ে আছে জলভরা একটা 
মন্তো লম্বাটে গহায়। তার [িদ্বাকার ছাদটা ধাঁরে ধাঁরে এাগয়ে গিয়ে মিশে গেছে জলের সঙ্গে। 
আর হে পাথরে মেঝেটার ওপর তারা দাঁড়ুয়ে ছিল তার একেবারে প্রান্তে জলের ওপর দেখা গেল 
ছোট্ট একটা সাবমেরিন। সালভাতর, ক্রিস্টো আর নিগ্রো দু'জন চাপল তাতে । কোবনের আলো 
জইলেন সালভাতর, একজন নিগ্রো ওপরকার হ্যাচ বন্ধ করে দিলে, আরেকজন চাল; করতে 
লাগল হী্জন। ক্রিস্টো টের পেলে যে জাহাজটা কাঁপছে, ধাঁরে ধারে মোড় নিয়ে নিচে নেমে 
গেল, তারপর একই রকম ধারে ধারে এগুতে লাগল সামনে | মানট দনয়েক পরে জাহাজ উঠে 
এল ওুপরে। সালভাতর আর ক্রিস্টো বৌরয়ে এল পাটাতনের ওপর। সাবমেরিনে চাপার সযোগ 
ক্রিস্টের কখনো হয় নি। কিন্তু সমদ্রের উপারভাগে পিছলে চল এই জাহাজটা যে কোনো 
ডিজইনারকে অবাক করে দিতে পারে। বিচিত্র তার গঠন, বোঝা যায় ইণঞজনটাও প্রচণ্ড 
শক্তিশ্/লী। এখনো পদরো দমে না চললেও জাহাজ এগনতে লাগল খ:বই দ্রুত 

ইকাঁথয়াপ্ডরকে চুর করে কোন দিকে জাহাজটা. গেছে ? 

তাঁর বরাবর উত্তর দিকে" - জবাব দিলে ক্রিস্টো, 'যাঁদ সাহস দেন তো বাঁল, আমার 
ভাইকেও সঙ্গে নিন। ও তাঁরে অপেক্ষা করছে। আমি আগেই বলে রেখোঁছলাম। 

কেন? 

ইকাথিয়াপ্ডরকে ছার করেছে মক্তোকারবার জীরতা 1 

তুই জানাল কোথেকে ? সান্দগ্ধভাবে জিজ্রেস করলেন সালভাতর। 

খাঁ়িটার যে জাহাজটা ইকথিয়াণ্ডরকে চুটর করে, সেটা দেখতে কেমন তা বলেছিলাম 
ভাইয়ের কাছে । ভাই ওটাকে পেদ্রো জারতার “জোল-মাছ, জাহাজ বলে সনাক্ত করে। জারতা 
নিশ্চয় ইকথিয়ান্ডরকে চুরি করেছে তাকে দিয়ে মক্তো তোলানোর জন্যে। আর আমার ভাই 
মনক্তো পাওয়া জায়গাগুলো ভালো জানে । ওকে দিযে কাজ হবে 

একটু ভেবে দেখলেন সালভাতর 

"বেশ, তোর ভাইকেও সঙ্গে নেব? রর 

বাঁধটার ওপর ভাইয়ের অপেক্ষায় ছিল বালতাজার। তাঁরের দিকে ফিরল জাহাজ | সালভাতর 
তার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে ভার দেহ বিকৃত করেছেন, তাই ভূর; ক€চকে বালতাজার চাইলে 
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তাঁর দিকে। তাহলেও ভদ্রভাবে সে কু্নিশ করলে সালভাতরকে, তারপর সাঁতরে এসে উঠন 
জাহাজে। 

“প্রো দমে চালাও [” হুকুম দিলেন সালভাতর। 

ক্যাপটেনের মণ্ডে দাঁড়িয়ে তীক্ষঃ দঢষ্টতে [তান চেয়ে রইলেন সমদ্রের সদরে! 


অসাধারণ বন্দী 


করাত 'দয়ে ইকাঁথয়াপ্ডরের হাত-কড়া কেটে ফেললে জ্নারতা, নতুন পোশাক দিলে তাকে? 
বালিতে লবকানো তার দক্তানা চশমাও ইকিয়া্ডর পেলে। কিন্তু “জৌল-মাছ” জাহাজের ডেকে 
আস্য মাত্রই জ্রতার হঃকুমে রেড-ইশ্ডিয়ানরা তাকে ধরে বন্দী করে রাখল জাহাজের খোলেন 
মধ্যে। বয়েনাস-আইরেসে জ্রতা রসদ নেবার জন্য কিছন্টা খামে। বালতাজারের সঙ্গে দেখা করে 
সে, বড়াই করে নিজের সাফল্যের, তারপর তাঁর বরাবর রওনা দেয় রিওণভ-জেনেইরোর দিকে! 
ঠক করোছল দক্ষিণ আমোরিকার পূর্ব তাঁর বরাবর পাড়ি দিয়ে মক্তো সংগ্রহে নামবে 
ক্যারাবিয়ান সাগরে! 

গণীত্তয়েরের ঠাঁই হল ক্যাপটেনের কোবনে। জর্দীরতা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল 
ইকাঁথয়াপ্ডরকে সে রিও-দে-লা-প্রাতা উপসাগরে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু মিথ্যাটা ফাঁস হয়ে যায় 
আঁচরেই। সন্ধ্যয় জাহাজের খোলের ভেতর থেকে গোষানি ও চিৎকার শুনতে পায় গনতয়েরে 
ইকথিয়াপ্ডরের গলার স্বর সে চিনতে পারে | জারতা ' সে সময় ছিল ওপরের ডেকে । কৌবন থেকে 
বেরাবার চেণ্টা করে গবীত্তিয়েরে, দন্ত দরজা ছিল বইরে থেকে বদ্ধ দরজায় কিল মারতে শহর 
করে সে, কিন্তু কেউ সাড়া দলে না তার [চিংকারে। 

ইকথিয়াপু্রের চিৎকার শনে জ্যরিতা বেদম ম্যখাখাপ্ত করে তার একজন রেড-ইণ্ডিয়ান 
খালাসাঁ নিয়ে নেমে এল খোলের ভেতর | জায়গাটা অসাধারণ গরমোট আর অপ্ধকার 

চ্যাঁচাচ্ছ কেন?” রূঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করলে জ্দারতা! 
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“আম... আমার দম ফুরিয়ে যাচ্ছে _ শোনা গেল ইকথিয়াণ্ডরের গলা, “জল ছাড়া আমি 
বাঁচব না। অসম্ভব গুমোট এখানে | সমদদ্র ছেড়ে দিন আমায় । এ রাত আর টিকব না..." 

খোলের হ্যাচ বন্ধ করে জ্ারতা উঠে এল ডেকে! 

'সাত্যিই যাঁদ টে+সে যায়, -_ ডী্গ্ন হয়ে ভাবলে জব্দরতা, ইকথিয়াশ্ডরের মৃত্যু তার কাছে 
মোটেই লাভের ব্যাপার নয়। 

জীরতার হনকুমে একটা পিপে নিয়ে যাওয়া হল খোলে, খালাসীরা ভাতে জল ভরলে। 

“এই নাও তোমার স্বানের ব্যবস্থা” _ ইকথিয়াশ্ডরকে বললে জনীরতা, “এখন সাতরে বেড়াও, 
কাল সকালে তোমায় সমহদ্রে ছাড়ব । 

তাড়াতাড়ি করে পের মধ্যে ঢুকল ইকাঁথয়াপ্ডর। দরজার কাছে দাঁঁ়য়ে রেড ইশ্ডিয়ানগবলো 
অবাক হয়ে তার স্বাম দেখাঁছল। তারা জানত না যে “জোলি-মাছের, বন্দীঁটি আর কেউ নয়, 
দারয়ার দানোঃ। 

'ভাগো সব ডেকে!” তাদের উদ্দেশে খেশকয়ে উঠল জ্রতা। 

পিগেটায় সাঁতিরানো অসম্ভব, দেহটাকে পরোপতার টান করাও চলে না! ডুব দেবার জন্য 
শরাঁর গনটিয়ে আনতে হল ইকথিয়াশ্ডরকে। পিপেটায় একসময় নোনা মাংস রাখা হত! শশগিক্ই 
জলটা ভরে উঠল তার গণ্ধে; ফলে খোলের গনমোটের চেয়ে মাত্র সামান্যই সমস্থ বোধ করলে 
ইকথি়াণ্ডর। 

সমদ্রে সে সময় তাজা দক্ষিণপূবাঁ বাতাস বইছিল, জাহাজটাও এগনতে লাগল উত্তরের 
দিকে। 

ক্যাপটেনের মণ্টে জনারতা দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ, কোবনে ফিরল সে ভোরের আগে! 
ভেবেছিল, বো নিশ্চয় অনেক আগেই ঘদাময়ে পড়েছে। ধকন্তু দেখা গেল হাতের ওপর মাথা 
রেখে সরব একটা টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছে গণীত্তিয়েরে। জ্নীরিতা ঢুকতেই সে উঠে 
দাঁড়াল, পালং থেকে ঝনলন্ত ফুঁরিঘে-যাওয়া একটা বাতির ক্ষীণ আলোয় জ্যারতার চোখে পড়ল 
তার ফ্যাকাসে ভ্রুকুটিভ মুখ । 

চাপা গলায় গাত্তয়েরে বললে, “আমায় ধা্পা দিয়েছেন আপাঁন 1, 

স্তাঁর সরোষ দৃষ্টির সামনে অস্বান্ত বোধ করছিল জ:রিতা, সেটা চাপা দেব্যর জন্য একটা 
'পিলিস্ত ভাব ফুটিয়ে তুললে, মোচে তা দিয়ে রহস্য করে বললে: 

'ইকথিয়াপ্ডর আপনার কাছাকাছি থাকার জন্যে “জোল-মাছ' জাহাজেই থাকতে চাইছে! 

ণমখ্যে কথা ! আপানি একটা হান পাষণ্ড। ঘেন্না কার আপনাকে 1” বলেই দেয়াল থেকে 
একটা বড়ো ছোরা নিয়ে সে ঝাঁপয়ে পড়ল জরীরতার ওপর 

“টে! জদীরতা খপ করে গ্াত্িয়েরের হাতটা ধরে ফেলে এমন চাপ দিলে যে ছো'রাটা 
খসে পড়ল। ? 

কোবিন থেকে ছোরাটা লাখ মেরে সাঁরয়ে বৌয়ের হাত ছেড়ে দিলে সে: 

“এটা বরং ভালো। ভয়ানক উত্তোঁজত হয়েছেন আপাঁন। এক গ্লাস জল খেয়ে নিন * 
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কোবিন থেকে বোঁরয়ে এসে দরজায় চাবি দিলে সে, তারপর উঠে গেল ওপরের ডেকে! 

পব দিকটা ততক্ষণে গোলাপাঁ হয়ে উঠেছে, দিগন্তের নিচে লকান্যে সূর্যের আলো পড়ে 
হালকা মেঘগ্লোকে দেখাচিছল যেন আগদনের শিখ্য! সকালের লবণাক্ত ত/জা বাতাসে ফুলে 
উঠেছে পাল। সাগরের ওপর ওড়াউড় করছে 1সম্ধচিলেরা, তীক্ষ] দৃষ্টি রেখেছে ছলবালিয়ে 
ওঠা মাছগরলোর ওপর! 

সূর্য উঠে এল। পেছনে হাত রেখে তখনো পায়চারি করে যাচ্ছিল জনারতা। 

শঠক আছে, যে করেই হোক সামলে ওঠা যাবে” _ বললে গবন্তিয়েরের কথা ভেবে! 

তারপর চিৎকার করে খালাসীদের হনকুম দিলে পাল নামিয়ে ?ানতে। নোঙর ফেলে চেউয়ে 
দুলতে লাগল “জেলি-মাছঃ। 

“একটা শেকল আনো আর খেল থেকে লোকটাকে নিয়ে এসো* - হবকুম দিলে জ্দারতা। 
মনক্তো সংগ্রহে ইকখিয়াণ্ডরের কৃতিত্ব সে যত তাড়াতাড়ি পারে পরথ করে দেখতে চাইছিল! 
এসেই সঙ্গে ও তাজাও হয়ে উঠবে সমদদ্রে - ভাবলে সে! 

দুই জন রেভ-ইণ্ডিয়ানের পাহারায় এসে দাঁড়াল ইকধিয়াপ্ডর| বৈশ কাঁহল দেখাচ্ছিল 
তাকে। এপাশে ওপাশে চেয়ে দেখলে সে| মাত্র কয়েক পা দুরে জাহাজের রোঁলংটা। হঠাং 
সামনে ছে গেল ইকাঁথিয়্াণ্ডর, রোলং টপকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, এমন সময় জ্ারতার 
প্রচণ্ড ঘনষ নেমে এল তার মাথায়। অচৈতন্য হয়ে ডেকে লঃটয়ে পড়ল সে। 

'তাড়াহরড়ো করা ভালো নয়" _ গন্রনমশায়ী ঢঙে বললে জ্নীরতা। 

লোহার ঝনঝন শোনা গেল। লম্বা, সর; একটা লোহার শেকল দেওয়া হল জ্নারতাকে, 
তার শেষ প্রান্তে লোহার একটা কড়া। 

অচৈতন্য ইকথিয়াণ্ডরের কোমরে কড়াটা পাঁরয়ে ভালা লাগিয়ে, জবীরতা বললে খালাসাঁদের: 

“এবার জল ঢালো ওর মাথায়। 

শীগাগিরই জ্ঞান ফিরল ইকথিয়াণ্ডরের, হতভদ্বের মতো সে চাইলে তার কোমরে বাঁধা 
শেকলটার দিকে। 

“এতে তুম পালাতে পারবে না আমার কাছ থেকে" - ব্দঝয়ে বললে জনরিতা, “তোমায় 
সমদদ্রে নামিয়ে দিচ্ছি। আমার জন্যে তুমি মক্তোভরা ঝিন;ক খ:জে আনবে মনক্তো যত বোঁশ 
হবে, জলেও থাকতে পাবে তত বোঁশ। মনুক্তো যাঁদ না আনো, তাহলে জাহাজের খোলে আটকে 
রাখব তোমায়, পিপেতে বসে থাকবে | বঝেছ তো ? রাজী ?ঃ 

মাথা নাড়লে ইকাঁথয়ান্ডর। 

সমদদ্রের নির্মল জলে তাড়াতাড়ি ডুবতে পারলে সে জ্ীরতার জন্য সাগরের সমস্ত রতনই 
এনে দিতে রাজী। 

জনতা, স্কেলে বাঁধা ইকাঁয়া্ডর আর খালাসারা এল ডেকের রোলংয়ের কাছে। গণান্তিয়েরের 
কোঁবিনটা ছিল জাহাজের অন্য পাশে | ইকাথিয়ান্ডরকে শেকলে বাঁধা অবস্থা সে দেখবে, এটা 
জ্বরতা চায় নি 
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শেকল সমেত সম্দ্রে নেমে গেল ইকথিয়াপ্ডর। আহ্‌, শব্ধ? এই শেকলটাকে যাঁদ কোনো 
রকমে ছে+ড়া যেত! কিন্তু খুবই শক্ত শেকল1 নিজের ভাগ্যকেই মেনে নিলে ইকাথিক্াপ্ডর। 
মক্তোভরা ঝিনক খইজে খজে সে তা জমাতে লাগল তার পাঁজরায় বাঁধা বড়ো থালটায়। লোহার 
কড়াটায় চাপ পড়ছিল পাঁজরে, নিশ্বাস নিতে কম্ট হচ্ছিল। তাহলেও গ্মোট খোল আর দরগণঁন্ধে 
ভরা পিপেটার পর প্রায় সৌভাগ্যবান বলেই নিজেকে মনে হল তার। 
. . জাহাজের ওপর থেকে অভূতপূর্ব এক দৃশ্য দেখাঁছল খালাসীরা | [যানটের পর 'মাঁনিট 
কেটে ধাচ্ছে, অথচ ফেরবার নামও করছে না ভুব্দার। প্রথম দিকটায় বাতাসের বদদ্দ ভেসে 
উঠাঁছিল জলের ওপরে, ধকন্তু শীগাঁগরই সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। 

ণ্বাঁজ রেখে বলছি, বকের ভেতর ওর আর এক বিন্দ দমও থাকার কথা নয়, নইলে যেন 
হাঙরেই আমায় খয়। এ যে দেখাছি মানদষ নয়, মাছ” - জলের দিকে তাকিয়ে, অবাক হয়ে 
বলছিল প:রনো এক ভুব্ীর। সমদদ্রের তলদেশে ইকাঁথরাণ্ডরকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, হামাগড় 
দিয়ে চলেছে। 

'এই হয়ত সেই 'দারিয়ার দানো* ?” আস্তে করে বললে একজন খালাসাঁ। 

'াই হোক, খাশা মাল জরটয়েছে ক্যপটেন জ্ারতা* _ বললে হেভ মেট, “একজন এইরকম 
ডুবীরতে দশ জনার কাজ হয়ে যাবে। 

ওপরে ওঠার জন্য ইকথিয়ান্ডর যখন শেকলে টান দিলে, সূর্য তখন মাঝ আকাশে গাঁড়য়ে 
এসেছে। থাঁল তার ঝিন্ঢকে বোঝাই। মনক্তো খোঁজা চালিয়ে যেতে হলে সেটা খালি করা দরকার! 

চটপট খালসাঁরা ডেকে তুলে নিলে অসাধারণ এই ডুবরীরকে। সংগ্রহটা কেমন হল দেখবার 
জন্য কারো আর তর সইছিল না। 

মক্তোভরা ঝিনদক সাধারণত দিন কতক ফেলে রেখে পচানো হয়, ঝিননক খোলা সহজ হয় 
তাতে। কিন্তু এখন মাঁঝিমাল্লা এবং খোদ জনীরতার বৈর্য আর বাগ মানীছল না। সবাই ছনর 
দিয়ে লেগে গেল ঝিনদক খনলতে। 

কাজ শেষ হতেই কনরব করে আলাপ শর; হয়ে গেল। অসম্ভব একটা চাণ্টল্য জাগল ডেকে! 
সৌভাগ্যক্রমে মক্তো পাবার মতো একটা ভালো জায়গা হয়ত পেয়ে গিয়েছিল ইকখিয়াণ্ডর। 
কিন্তু এক ভুবেই যা সে তুলে এনেছে, তা অপ্রত্যাশিত! এর মধ্যে গোটা [শেক মক্তো খ্দব 
ভ্যার, চমৎকার তাদের গড়ন, আশ্চর্য নরম তাদের রও। প্রথম দফাতেই বড়ো লোক হয়ে উঠেছে 
জর । একাঁট বড়ো মনক্তোর দামেই সে নতুন একটা চমৎকার জাহাজ কিনতে পারে! এস্বর্যের 
পথ খ্দলে গেছে জনতার সামনে। স্বপ্ন তার সার্থক হচ্ছে। 

কা রকম লোলনপ দরীষ্টতে খালাসারা ম:ক্রোগবলো দেখাঁছল সেটা চোখে পড়ল জ্ারতার। 
ব্যাপারটা তার ভালো ঠেকল না! তাড়াতাড়ি মনক্তোগনলো নিজের স্ট্রহ্যাটে কুড়িয়ে রেখে সে 
বললে: 

খাওয়ার সময় এখন|। আর তুমি, ইকথিয়াপ্ডর, খাসা শিকারাঁ তুমি। খালি একটা কোঁবন্‌ 
আছে আমার। সেখানে তুম থাকবে। গনমোট নয় জাঙ্সগাটা আর তোমার জন্যে বড়ো একটা 
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টিনের চৌবাচ্চার বরাত দেব। তবে হয়ত তার তেমন দরকার হবে না, কেননা প্রত্যেক দনই তো 
তুমি সমদদ্রে সাঁতরাবে। আবিশ্যি শেকল-বাঁধা হয়ে, কিন্তু কী করা যাবে? নইলে যে তুমি তোমার 
কাঁকড়াগ্লোর কাছে গিয়ে আসর জমাবে, ফিরবে না।” 

জরতার সঙ্গে কথা কইবার ইচ্ছে ছিল ন্য ইকাঁথয়াস্ডরের। কিন্তু যখন সে এই লোভী 
মানষটার বন্দী হয়ে পড়েছে তখন নিজের থাকার ব্যবস্থাটা 'নয়ে মাধা ঘামাতে হয়। বললে: 

শপপের চেয়ে চৌবাচ্চা ভালো, তবে খাঁৰ খেতে না হলে ঘন ঘনই তার জল বদলাতে 
হবে।? 

“কা রকম ঘন ঘন? জিজ্ঞেস করলে জ্ীরতা। 

“আধ ঘণ্টা অন্তর _ বললে ইকথিয়াণ্ডর, “আরো ভালো হয় আঁবরাম স্রোতের ব্যবস্থা 
থাকলে? 

“বটে, গদমর তোমার বেড়ে গেল দেখাছ। একটু তাঁরফ করতে না করতেই ধভ রকম বায়না। 

'বায়না” _ রেগে উঠল ইকাঁথিয়ান্ডর, "আমার যে... বুঝতে পারছেন না কেন, বড়ো একটা 
মাছকে যদি বালাতিতে রেখে দেন, শীগাঁগরই ত্য মরে যাবে। মাছ [নিঃশ্বাস নেয় জলের অস্তিজেন 
খেকে আর আম... আম ত্যে একটা প্রকাণ্ড মাছই” _ হেসে যোগ দিলে ইকথিয়াণ্ডর! 

“অক্সিজেনের ব্যাপার-ট্যাপার জানি না, তবে জল না বদলালে মাছ খে মরে যায় সেটা 
আমার জানা আছে। তা কথাটা তোমার সাত্য। কিন্তু তোমার চৌবাচ্চায় দিন রাত জল পাম্প 
করার জন্যে ঘাঁদ লোক রাখতে হয়, তাহলে খরচা অনেক, তোমার ম.ক্তোগনলোর দামেও কুলাবে 
না। এভাবে আমাকে দেউলিয়া করে দেবে দেখাছ ! 

মাক্তোর দাম কেমন সেটা ইকথিয়াপ্ডর জানত .না, এও জানত না যে ডুব্দার খালাসাঁদের 
জ্ারতা বেতন দেয় নগণ্য। তাই জ্যারতার কথ্য শ্বাস করে সে বলে. উঠল: 

“আমায় এখানে রাখলে যদি আপনার অসবধা হয়, তাহলে সমদ্রে ছেড়ে দিন 1' সমদদের 
'দিকে চাইলে ইকাথয়াণ্ডর। 

“বলো কাঁ!, সশব্দে হেসে উঠল জ্দরতা 

সত্যি বলছি, ছেড়ে দিন। নিজেই আম মন্ক্তো নিয়ে আসব। অনেক দিন আগে এই এত 
মনক্তো জড়ো করেছিলাম” _ হাত 'দিয়ে নিজের হাঁটু পর্যন্ত দেখাল ইকাঁথয়াপ্ডর, পনটোল চিকন 
গা, বরবটির বিচির মতো বড়ো বড়ো! সব আম আপনাদের দিয়ে দেব, শনধর ছেড়ে দিন আমায় 1” 

জ্ীরতার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। 

“বাজে কথ্য যত সব” -- সন্দেহ প্রকাশ করলে জর্্রতা, চেষ্ট্য করলে শান্ত খরকার। 

“জীবনে আমি কখনো মিছে কথা বাল দন _ চটে উঠল ইকথিয়াশ্ডর। 

“কোথায় তোমার এই গৰগ্তধন ?, এবার আর উত্তেজনা না চেপেই জিজ্ঞেস করলে জনারতা। 

“সমন্দ্রতলের গনহায়। লিডিও ছাড়া কেউ জানে না জায়গাটা । 

ণলাডিও ! সে আবার কে ?, 
- “আমার ডলফিন ॥ 

খ্বটে !? 

১১৪ 


“সত্যিই ভাঁর গোলমেলে ব্যাপার* _ ভাবলে জ্ারতা। “কথাটা যাঁদ সাঁত্য হয়, আর ছেলেটা 
িখ্যে বলছে না বলেই মনে হয়, তাহলে এটা যে তার সমস্ত কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। 
আশাতাঁত বড়ো লোক হয়ে যাৰ আমি। রথাশল্ড আর রকফেলাররা তো আমার তুলনায় তখন 
ধভাঁখার। ছেলেটাকে বিশ্বাস করা যায় বলেই তো মনে হচ্ছে। সাঁত্যই ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে 
দেখলে হয় না ?? 

কিন্তু জ্যারতা কারবারী লোক। কারো কথায় বিশ্বাস করা তার অভ্যেস নয়। ইকথিয়াণ্ডরের 
এই ধন কীভাবে আত্মসাৎ করা যায় তার ফাঁল্দ আঁটতে লাগল সে। 'শবধ্র গযতিয়েরে যদ 
ইকাঁথয়াপ্ডরকে অননরোধ করে, তাহলে সে আপাস্তি করবে না, ম্ক্তোগলো নিয়ে আসবে, 

এসম্ভবত আমি তোমায় ছেড়ে দেব" _ বললে জ্ারতা, শীকসু কিছনটা সমক্স তোমায় থাকতে 
হবে আমার কাছে। হ্যাঁ, তার কারণ আছে! আর আমর ধারপা, থাকলে আফসোস করবে না। 
আপাতত যখন তুম আমার পরাধাঁন হলেও অতিথি, তখন আমি তোমার জন্যে কিছ7 আরামের 
ব্যবস্থা করতে চাই। চৌবাচ্চাটায় খদবই খরচা পড়বে, তার চেয়ে বরং আম তোমার জন্যে একটা 
মস্ত লোহার খাঁচার ব্যবস্থা করব! তাতে হাঙরে কামড়াতে পারবে না, খাঁচা সমেত তোমায় সাগরে 
নামিয়ে দেব + 

বকস্তু হাওয়াতে থাকাও যে আমার দরকার | 

“বেশ তো, মাঝে মাঝে তুলে আনব! চোঁবাচ্চায় জল পাম্প করার চাইতে তাতে শস্তা 
পড়বে । মোট কথা, সব ব্যবস্থা করে দেব, তোমার নালিশ থাকবে না?” 

জ্দীরতার মেজাজ হয়ে উঠল শরীফ। কখনো য্য হয় নি, হনকুম দলে খাবার সময় এক পাত্র 
করে মদ দেওয়া হোক খালাসাঁদের 

ফের জাহাজের খোলে নয়ে যাওয়া হল ইকাঁথয়াশ্ডরকে, চৌবাচ্চা তখনো তোর হয় নি! 
বেশ আশ্দোলত হদয়েই নিজের কোবিনের দরজা খললে জনারতা| দরজায় দাঁড়িয়ে মক্রোভরা 
টাপটা দেখালে গবান্তিয়েরেকে। 

“আমার প্রতিশ্রণত আম ভূল নি" _ হাসতে শর করলে সে, “বো আমার ম:ক্তো 
ভালোবাসে, উপহার ভালোবাসে। অনেক ম7ক্তো পেতে হলে দরকার ভালো ভুবার। সেই জন্যেই 
বন্দী রেখোঁছ ইকথিয়াপ্ডরকে | এই দ্যাখো, একাদিনের কাজ ! 

চাঁকতে চোখ ব্দালয়ে নিলে গরত্িয়েরে। আপনা থেকেই বেরিয়ে আসা [কন্ময়ের অস্ফুট 
বাটা তাকে চাপতে হল বহ; কণ্টে। তবে প্রাতীক্রিয়াটা জরতার চোখে পড়োছিল, আত্রভী্ততে 
হেসে উঠল সে: 

তুমি হবে আজের্ণ্টনার সবচেয়ে ধনী মহিলা, হয়ত বা গোটা আমোরকায়। যা চাইবে সব 
পাবে। এমন প্রাসাদ বানাব তোমার জন্যে যে রাজারাজড়ারাও হিংসে করবে।, আর এখন 
ভাবিষ্যতের আগাম হিসেবে ম7জ্রোগবলোর অর্ধেকটা ভুমি সাও।? ্ 

“নাঃ পাপ করে পাওয়া এই ম:ক্তোর একাটিতেও আমার প্রয়োজন নেই” _ কড়া করে বললে 
গরতিয়েরে, দয়া করে আমায় শান্তিতে থাকতে দিন” 


রি ১১৫ 


বিব্রত ও বিরক্ত হয়ে উঠল জ্নারতা। এমন সম্বোধন সে আশা করে নি। 

“আরো দনটো কথা। আমি ইকাঁয়াণ্ডরকে ছেড়ে দিই, এটা কি জাপান চান না? গন 
দেবার জন্য সে 'আপান* ক'রে বললে। 

আঁবশ্বাসের দুঘ্টিতে জরিতার দিকে তাকল গণাস্তিয়েরে, আম্নাজ করতে চইল নতুন কাঁ 
মতলব সে ভে+জেছে। ঠাণ্ডা গলায় সে জিজ্রেস করলে, “অতঃপর 2, 

“ইকাঁথিয়াণ্ডরের ভাগ্য আপনারই হাতে। জলের তলে ও কোথায় যেসব মূক্তো জমিয়ে 
রেখেছে সেখরলো “জাঁল-মাছ” জাহাজে ও এনে দিক, এই কথাটুকু যাঁদ আপাঁন বলেন তাহলেই 
রিয়ার দানো”কে আমি একেবারে মরক্ত দিয়ে দেব 

“আমার কথাটা ভাবো করে শদনে রাখুন। আপনার একটা কথাও আম বিশ্বাস কার না। 
ম7ক্তোগরলো নিয়ে আপাঁন ফের ইকাঁথিয়াণ্ডরকে শেকলে বাঁধবেন। আম যে সবচেয়ে এক 
মিথ্যাবাদী ও 'বশ্বাসঘাতকের স্ত্রী, এটা যেমন অত্রান্ত, আমার এই কথাটাও তেমাঁন। ভালো 
করে শবনে রাখদন, আপনার নোংরা ব্যাপারে আমায় জড়াবার চেষ্টা আর কখনো করতে আসবেন 
না। তাছাড়া আবার বলাছ, দয়া করে আমায় শান্তিতে থাকতে দিন” 

এর পরে আর কথা চলে না, জদীরতা বেরিয়ে গেল। নিজের কোবনে এসে সে ম:ক্রোগঃলো 
খাঁলতে ভরে সন্তপ্পণে রেখে দিলে [সম্দকে। তারপর ত'লা বন্ধ করে কৌরয়ে এল ডেকে। বৌয়ের 
সঙ্গে আলাপটায় তার তেমন ক্ষোভ হয় নি। নিজেকে সে দেখতে পাচ্ছিল ধনবান, মল-মর্যাদায় 
ভূষিত। 

ক্যাপটেনের মণ্ডে উঠে সে চুর ধরালে। ভাবিষ্যৎ এ্বর্ষের প্রবীতিকর ভাবনায় সে তখন 
বিভোর । আর দৃষ্টি তর বরাবর তীক্ষ£ হলেও এবার তর নজর এড়িয়ে গেল যে খালাসীরা 
দলে দলে জুটে কা নিয়ে যেন জটলা করছে চুঁপচুপি। 


পারিত্যক্ত “জাল-মাছ" 


ডেকে সা্নের মাস্তুলটার সামনে দাঁড়িয়েছিল জ্রতা, এমন সমন্ন হেড মেটের হীঙ্গতে জন 
কয়েক খালাসী একসঙ্গে ঝাঁপয়ে পড়ল তার ওপর। অস্ত্র ছিল না তাদের হাতে, তবে সংখ্যায় 
তারা অনেক। কিন্তু জ্ীরতাকে কাব করা তাদের পক্ষে তেমন সহজ হল না। পেছন থেকে 


১৯৬ - 


দন'জন খালাসাঁ আঁকড়ে ধরোঁছল তাকে, ভিড়টা থেকে ছিটকে বেরিয্নে এসে জ্যারতা কয়েক পা 
ছরটে গিয়ে আপ্রাণ শাক্তীতে পিঠ 'দয়ে ধাক্কা মারলে রেলংয়ে 

কাঁকয়ে উঠে খালাসাঁদনটো শিকার ছেড়ে লয়ে পড়ল ডেকের ওপর। "সধে হয়ে জদারতা 
ঘনষ চালিয়ে নতুন হামলা ঠেকাতে লাগল। িভলবার সে কখনো হাতছাড়া করত না। কিন্তু 
আক্লমণটা হয় এমনি আচমকা যে সেটা সে বার করে ওঠার ফুরস?ত পায় হি। ধারে ধারে সে 
পেছদতে লগল সামনের মাস্তুলটার দকে তারপর হঠাৎ বানরের মতো 'ক্ষিপ্রতায় উঠতে লাগল 
মাসুল বেয়ে! 

একজন খালাস? তার ঠ্যাং চেপে ধরেছিল, কিন্তু আলগা পা-টা দিয়ে জদরতা এমন লাঁথ 
কষলে তার মাথায় যে লোকটা জ্ঞান হাঁরয়ে লটয়ে পড়ল ডেকটায়। কোনোক্রুমে ওপরে উঠে 
বসল জণরতা, খিস্ত করতে লাগল মাঁররার নতো। এখানে সে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। রিভলবার 
বার করে সে হাঁকলে: 

প্রথম যে ওপরে ওঠার সাহস করবে তার খ্বাল উড়িয়ে দেব 1? 

খলসীরা কলরব করতে লাগল নিচে, আলোচন৷ করতে লাগল কণ করা যায়। 

ক্যাপটেনের কোঁবিনে বন্দএক আছে !, সবার গলা ছাপিয়ে চেশচয়ে উঠল হেড মেট, “চল 
যাই, দ্দয়োর ভেঙে ফেলি 1? 

কিছ; খালাস? ছন্টল হ্যাচ-ওয়ের দিকে। 

এবার খতমঃ _ ভালে জরিতা, গাল করেই মারবে !? 

হতাশ হয়ে সাহায্যের আশায় সমদদ্রের দিকে চাইলে জারতা। আর অবিশ্বাস্য ব্যাপার, 
দেখা গেল সমদদ্রের জল কেটে অসম্ভব দ্রবতগাতিতে 'জেলি-মাছ' জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে 
একটা সাবমেরিন। রর 

শিএধ যেন আবার ডুবতে শর না করে!+ মনে মনে প্রার্থনা করলে জর্ারতা। “ডেকে 
লোক দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে কি আর লক্ষ করবে না, পাশ দিয়ে চলে যাবে ? 

“বাঁচাও ! জলাদ ! আমাকে খন করবে ! প্রাণপণে চেস্চাতে লাগল জীরতা। 

সাবমৌরনের লোকগদলো নিশ্চয় দেখতে পেয়েছিল তাকে। গতি না কাঁময়ে তা সোজা 
শ্্য়ে আসতে লাগল “জোলি-মাছ” জাহাজের 'দকে। 

সশস্ত্র খালাসারা ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছিল। ডেকে ছাড়িয়ে পড়ে আঁনশ্চিতের মতো থেমে 
গেল তারা। জোল-মাছ” জাহাজের দিকে এাগয়ে আসছে সশন্ত্র সাবমৌরন -- সম্ভবত জঙ্গণ। 
অনাহৃত এই সাক্ষীদের সামনে তো আর জরীরতাকে খন করা চলে না। 

উল্লাসত হয়ে উঠল জরতা। কিন্তু ক্ষণস্থায়ণ উল্লাস। সাবমেরিনের ডেকে দাঁঁড়য়ে আছে 
ক্রিষ্টো আর বালতাজার। সঙ্গে কে একজন ঢ্যাঙা লোক _ হিংস্র তার নাক, চোখদরটো ঈগলের 
মতো। ডেক থেকে তাঁন চেচিয়ে বললেন: রী 

'পেদ্রো জনতা ! অপহৃত ইকীথয়াপ্ডরকে আঁবিলচ্বে সমর্পণ করদ্ন। পাঁচ নিট সময় 
দিচ্ছ, অন্যথায় আপনার জাহাজ ভুবিয়ে দ্বে1 রর 


১১৯৫ 


শবস্বাসঘাতক ব্যাটারা 1” আক্কোশে ক্রিস্টো আর বালতাজারের দিকে তাকিয়ে ভাবলে 
জ্ীরতা। তবে নিজের মাথা খোয়ানোর চেয়ে বরং ইকথিয়াণ্ডরকে হারানো ভালো! 

'এক্ষান এনে দিচ্ছি ওকে' _ মাসুল বেয়ে নামতে নামতে বললে জবারতা | 

খালাসারাও ততক্ষণে বঝে গেছে চচা আপন বাঁচা। ঝটপট নৌকো নামালে তারা, কেউ 
কেউ জলে ঝাঁপিয়ে সতিরাতে লাগল তারের দিকে । প্রত্যেকেই তখন যে যার জান বাঁচাতে 
ব্যন্ত। 

মই বেয়ে ছদটে নেমে জনীরতা ঢুকল তার কোবনে, তাড়াতাঁড় ম7ক্রেভরা থাঁলটা নিয়ে 
শাটের তলে গঃজলে, সঙ্গে নিলে কয়েকটা বেস্ট আর রুমাল 1 পরের মূহূতেই সে ঢুকল 
খনত্তয়েরের কোঁবনে, গনত্তিয়েরেকে আঁকড়ে ধরে তুলে নিয়ে এল ডেকে। 

“ইকথিয়ান্ডর একটু অসংস্থ, ও রয়েছে কৌবনে' _ গনভয়েরেকে হাতছাড়া না করেই বললে 
জগরতা। ডেকের ওপর ?দয়ে ছটে গিয়ে সে গ্ভয়েরেকে নোৌকোয় বাঁসয়ে ন্যাময়ে দিল জলে, 
তারপর নিজে লাফিয়ে পড়ল অতে! 

নৌকেটাকে অন:সরণ করা সাবমোরনের পক্ষে তখন আর সম্ভব ছিল না, জল ছিল খরবই 
অগ্মভীর। কিন্তু ডেকে ঝলতাজারকে দেখতে পেয়োছল গণস্তয়েরে । 

'্বাবা, ইকাঁথয়াণ্ডরকে বাঁচাও ! সে আছে...” কথাটা শেষ করতে পারল না গবীতয়েরে। 
জররিতা ততক্ষণে তার খে রুমাল গুজে বেল্ট- দিয়ে তার হাত বাঁধতে শর করে দিয়োছিল। 

“ছেড়ে দিন মুহলাকে !” ব্যাপার দেখে হাঁক দলেন সালভাতর। 

এ মহিলা আমার স্ত্রী, আমার ব্যাপারে নাক গলাবার আঁধকার কারো নেই ! জবাবে হাঁকলে 
জরতা, এবং দূত দাঁড় বাইতে লাগল! 

নারীর প্রাতি এ রকম আচরণের আঁধকারও কারো নেই 1” চটে উঠে চেপ্চালেন সালভাতর, 
“নৌকো থামান নইলে গল করব !, 

কিন্তু দাঁড় বাওয়া থাযালে না জ্রতা। 

রিভলবার ছএড়লেন সালভাতর। গাল লাগল নোৌকোর গায়ে। 

জযীরতা গনত্তিয়েরেকে সামনে ঠেলে দিয়ে তার আড়াল থেকে চে“চালে: 

পরল চালাবেন, চালিয়ে যান-না ! 

তার কবলের ভৈতর ছটফট করাছিল গণীত্য়েরে। 

ব্রাম পাষণ্ড !? রিভলবার নামিয়ে মন্তব্য করলেন সালভতর। 

সাবমোরনের ডেক থেকে জলে ঝাঁপয়ে পড়ল বালতাজার, চেষ্টা করলে সাঁতরে নোৌঁকোর 
পাল্লা ধরতে। কিন্তু জ্গরতা ততক্ষণে প্রায় পেশীছে গিয়েছিল । কয়েকবার দাঁড় টানতেই ঢেউয়ের 
তোড়ে নৌকো গিয়ে পড়ল বালদময় তাঁরে। গযাত্তয়েরেকে টানতে টানতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল 
তাঁরের পাথরগ্ডলোর পেছনে। 

জরতার পাল্লা ধরা যাবে না দেখে বালতাজার সাঁতরে এল জাহাজটার কাছে, নোওরের 
₹শকল বেয়ে উঠে গেল ভেকে। মই বেয়ে নেমে সে সর্বত্র খুজে বেড়ালে ইকাথিয়াণ্ডরকে। 
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জাহাজের খোল পর্যন্ত সবাকছ7 সে দেখলে। কাউকেই পাওয়া গেল না। সালভাউরকে সে চেশাচয়ে 
স্বললে: 
'ইকথিয়ান্ডর জাহাজে নেই !+ 

ণকন্তু সে তো বে+চেই আছে, এইখানেই কোথাও ভার থাকার কথা গনাতিয়েরে যে বললে, 
ইকাঁথয়াণ্ডর আছে... ডাকাতটা ওর মুখ বন্ধ না করে দিলে জান্য যেত কোথায় খঃজতে 
হবে” _ বললে ক্রিস্টো। 

সম্দদ্রের দিকে তাঁকয়ে তাকিয়ে ক্রিস্টো লক্ষ করলে এক জায়গায় একটা মাস্তুলের ডগা 
উচিয়ে আছে। নিশ্চয় এখানে কোনো জাহাজডুবি হয়েছে কিছ দিন আগে। ইকথিয়ান্ডর কি 
সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয় নি? 

গ্ডুবো জাহাজের ধনসম্পদ খোঁজার জন্যে হয়ত ওখানে ইকথিয়াণ্ডরকে পাঠিয়েছে জরতা ? 
বললে ক্রিস্টো। 

প্রান্তে কড়া লাগানো শেকলটা পড়েছিল ডেকে! বালতাজার টেনে তুললে সেটাকে। 

“বোঝা যাচ্ছে জ্যারতা ইকাঁথস্বাণ্ভরকে সমদদ্রে ছাড়ত এই শেকলে বে*ধে। শেকল না 
থাকলে ইকথিয়াশ্ডর নিশ্চয় সাঁতরে পালাত। না, ডোব্য জাহাজটায় ও নেই? 

ণঠকই, নেই ওখানে? -- চীন্ততভাবে বললেন সালভাতর, “জ্ারতার ওপর ভিতলাম বটে, 
ধকস্তু ইকথিয়াণ্ডরকে পাওয়া গেল না। 


যখন জাহাজ 


সোঁদন সকালে “জোল-মাছ” জাহ্যজে কাঁ ঘটেছিল, জ্ারতার অন:সরণকারারা সেটা জানত 
না। ্ 
সারা রাত সোঁদন গব্জগ্জ চলে খালাসীদের মধ্যে, সকালের দিকে ঠিক হয় প্রথম 
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স্যোগ্েই জরতাকে আক্রমণ করে খন করা হবে, দখল করবে জাহাজ সমেত 
ইকথিয়ান্ডরকে। 

ভেঃর হতেই জর্গরতা গিয়ে দাঁড়য়োছল তার মণ্চে। বাতাস মরে এসেছিল, খুব ধাঁরে ধীরে 
এগর্চ্ছল 'জেলি-মাছ" 1 

সাগরের কোন একটা বন্দর দিকে চেয়েছিল জনীরতা | দুরবান দিয়ে সে দেখাঁছল ডোবা 
জাহাজটার রেডিও-মাস্ুল। 

অটিরেই ত'র চোখে পড়ল একটা লাইফ বেল্ট ভাসছে। 

বোট নামিয়ে বেল্টটা তুলে আনার হনকুম দেয় জনীরতা। 

দেখা গেল বেষ্টটায় মাফালড্ু জাহাজের নাম লেখা । * ন্নাফালডু ভুবেছে ? অবাক 
হল জররতা | মন্ত এই ডাক ও য্যত্রীবাহী মার্কন জাহাজটা তার অজানা নয়। অনেক সোনাপালা 
তাতে থাকার কথ্য। 'সেগদ্লো উদ্ধার করার জন্যে ইকথিয়াণ্ডরকে লাগালে কেমন হয়? বস্তু 
শেকলটা কি লম্বায় কুলনবে ? মনে হয় না... আর ইকথিয়াপ্ডরকে যাঁদ বিনা শেকলে ছাড়া হয়, 
সে আর ফিরবে না... 

ভাবতে লাগল জীরতা। একদিকে লোভ আরেকাঁদকে ইকাথিয়াণ হারাবার ভয়ের মধ্যে 
ছন্দ বাধল তার। 

ধারে ধাঁরে উ“চিয়ে থাকা মাস্কুলটার কাছে এল 'জোঁল-মাছ'। 

ডেকে ভিড় করে এল খালাসারা। একেবারে মরে গেল বাতাস। খেমে গেল 'জোল-মাছ”। 

'আমি একসময় “মাফালডু” জাহাজে কাজ করতাম” _ বললে একজন যাললা, নাব্য মস্ত 
জাহাজ । যেন প্ররো একটা শহর | প্যাসেঞ্জারূরা সব বড়ো লোক আমোঁরকান ? 

“বোঝা যাচ্ছে, বিপদের কথা বেতারে জানাব্যর সযোগ পায় নি 'মাফালংডু” ? _ ভাবলে 
জদারতা। 'হয়ত রোডও ট্র্যা'্সমিটার খারাপ হয়ে 1গয়েছিল! নইলে. আশেপাশের বন্দর থেকে 
এতক্ষণে ছনটে আসত যত লগ, স্পীড বোট, ইয়া, জ্টত যত আঁফিসার, সাংবাদিক, 
ফোটোগ্রাফার, ক্যামেরাম্যান, ডুবরার | সনতরাং দেরি করা উচচত নয়। শেকল ছাড়াই ইকথিয়াণ্ডরকে 
ছাড়তে হবে দেখাঁছি। অন্য কোনো উপায় নেই। কিন্তু কী করে ওকে ফেরানো যায় ? ঝ'ুক যাঁদ 
নিতেই হয়, তাহলে ওর মর্দক্তপণ হিশেবে সেই মুক্তোর সংগ্রহটা আনবার জন্যে পাঠানোই 
কি ভালো হবে নাঃ কিন্তু সাত্যই কি অত দাম হবে মন্ক্রোগ্লো £ ইকথিয়াণ্ডর কি বাড়িয়ে 
বলছে নাঃ 

'আবাশ্য মজ্দেগদলো আর 'মাফালভূ'র সোনাদানা দুইই হস্তগত করতে পারলেই সবচেয়ে 
ভালো। মনক্তোর সংগ্রহটা পালিয়ে যাচ্ছে না। ইকথিয়াণ্ডর ছাড়া তা খুজে পাওয়া কারো গক্ষে 
সম্ভব নয়, শব্ধ; ইকরিয়াণ্ডরকে জরতার হাতে রাখতে পারলেই হল। কিন্তু 'মাফালডুর সম্পদ 
হয়ত দিন কয়েক, হয়ত ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তাহলে 
'মাফালড়,কেইট প্রথম ধরা যাক' _স্থির করলে সে। হনকুম দিলে নোঙর ফেলতে। তারপর 
কেবিনে শিয়ে কাঁ একটা চিরকুট ?লখে চলে গেল ইকথিয়াণ্ডরের কেবিনে। 
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নতম তো পড়তে পারো ইকথিয়াণ্ডর, তাই না ? গত্তয়েরে তোমায় এই গচঠি পাঠিয়েছে! 
দ্রুত চিরকুটটা [নিয়ে পড়লে ইকথিয়াপ্ডর: 


ইকাথিয়ান্ডর ! আমার একটা অনযরোধ রাখো। “জেলি-মাছ, জাহাজের কাছেই একটা 
জাহাজ ভুবে রয়েছে। ভুব দিয়ে জাহাজে মল্যেবান খ্য দিছর আছে নিয়ে এসো! বিনা শেকলেই 
জ্যরিতা তোমায় ছেড়ে দেবে, “জেলি-মাছ” জাহাজে তোমায় ফিরে আসতে হবে কিন্ু। আমার 
জন্যে এটা তুমি করে দাও ইকথিয়াণ্ডর, তাহলে শীগাঁির ছাড়া পাবে তুমি । গনসতিযেরে 


গরন্তয়েরের কাছ থেকে কখনো কোনো চিঠি পায় নি ইকাঁথয়াণ্ডর, তার হাতের লেখ্য সে 
চনত না। দচাঠ পেয়ে তার খবই আনন্দ হয়েছিল সাত্যি, ?িস্তু কেমন ভাবন্য হল। জ্বারতার 
কোনে চাল নয়ত ? 

শারত্তয়েরে নিজে এসে বললে না কেন? চিরকুটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে ইকাথয়াণ্ডর । 

“ও একটু অসাস্থ -বললে জহুরতা, “তবে তুম ফিরে এলেই ওকে দেখতে পাবে” 

'এসব ধনসম্পদের কা দরকার পড়ল গনান্তয়েরের ? তখনো আশ্বাস তার যায় নি। 

নতুমি যাঁদ স্বাভাবিক মাননষ হতে তাহলে অমন প্রশ্ন করতে না। কোন মেয়েই বা না চায় 
যে ভালো পোশাক-আশাক, দামী গয়ন্য পরবে ই আর তার জন্যে দরকার টাকা। আর ডোবা 
জাহাজটায় টাকাকাঁড় আছে অনেক। এখন কেউ তার মালিক নয়। তাহলে গণুতিয়েরের জন্যে 
তুমিই বা তা নেবে না কেন? প্রধান কথা, সোনার মোহরগনলো খঃজে বার করা দরক'র। নিশ্চয় 
ডাক রাতের ঢা আনতে তা আরবে! তাজা আরাদের কাজেও লেনের নিস 
আংটি-ফাধাট থাকতে পারে... 

(৮১১৪৪ তা ৮ 
'আছাড়া মোটেই আপনার কথা আম বিশ্বাস করছি না। গরতিমেরে লোভী মেয়ে লয়, এমন 
কাজে পাঠাতে সে আমায় পারে না...ঃ 

“আ মণলো ছাই!” ক্ষেপে উঠোছিল জবরতা। তবে টের পেলে এক্ষণিন ইকাথয়াণ্ডরকে 
নিঃসদ্দেহ করতে না পারলে তার চাল ফে*সে যাবে। 

তখন আত্মসম্বরণ করে সে ভালোমানদাষ হাঁস হাপলে। বললে: 

“না, তোমায় দেখাছ ধাপ্পা দেওয়া যাবে না। তাহলে খোলাখনালই বলা যাক, শোনো। 
“মাফালডু'র সোনাদান্য পেতে চায় গণাত্তিয়েরে নয়, আম। এটা বিশ্বাস করো ? 

হেসে উঠল ইকাঁথয়াশ্ডর, “ষোলো আনা 1? 

“ভালো কথা [ আমায় যখন বিশ্বাস করতে শর? করেছ, তখন আমাদের মধ্যে বোঝাব্ণাঝ 
করে নিতে অস্নাবধা হবে না। হ্যাঁ, আমার দরকার সোনা । 'মাফালড্ডু জাহাজের সোনাদানার 
দাম যদি হয় তোমার ওই মক্তোগ্লোর মতোই, তাহলে ও সোনা এনে দেওয়্য মাত্রই তোমার 
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ছেড়ে দেব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই: তুম আমায় প্রো বিশ্বাস করো না, আমিও তোমায় কার 
না? আমার ভয় আছে, শেকল ছাড়া তোমায় ছেড়ে দলে তুম সেই যে ডুব দেবে... 

“কথা দিলে আম তা রাখা? 

ভাতে নিঃসন্দেহ হবার মতো সবযোগ আমার এখন্যে হয় 'নি। ত্বামায় তুমি পছন্দ করো 
না, তাই কথা না রাখলে আমি অবাক হব লা। কিন্তু গণত্িয়েরেকে তুমি ভালোবাসে, সে অননরোধ 
করলে তুমি ভা রাখবে । ঠিক কিনা ? তাই ওর সঙ্গে কথা বালি আমি। বলাই বাহদল্য যে ও খনব 
চায় যে আমি তোমায় ছেড়ে দিই 1 তাই ও চিঠিটা খে আমায় দেয়, তোমার মাক্তর পথ যাতে 
সহজ হয়। এবার বদঝলে ?” 

জরতা যা বললে, সেটা ইকথিয়াণ্ডরের কাছে মনে হল বিশ্বাসযোগ্য এবং সত্য। তবে 
ইকাঁখয়াপ্ডর এটা খেয়াল করে নি যে জ্যরতা তাকে মনক্ত দেবার কথা দিচ্ছে কেবল তখন, 
যখন সে দেখবে 'মাফালংডু”র সোনাদানার দাম তার মক্তোগ্লোর চেয়ে কম নয়। 

নিজের মনে মনে ঠিক করে রেখোঁছল জনীরতা: "দামের তুলনা করতে হলে ম:ক্তোগদরলো 
না দেখলে চলে কী করে _ সেগনলো এনে দেবার দাবি করব ইকথিয়াণ্ডরের কাছে। তখন মনক্তো, 
সোনা, ইকাথয়াশ্ডর সবই থেকে যাবে আমার হ্যতে 1 

কিন্তু জ্গীরতা কাঁ ভাবাঁছল সেটা ইকীঁৎয়াপ্ডরের জানার কথা নয়। জ্বারতার খোলাখনাঁল 
কথায় তার সন্দেহ ঘোচে, একটু ভেবে রাজা হয়ে যায় ইকাথয়াশ্ডর । 

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জররিতা। 

মনে মনে ভাবলে, ণনশ্চয় কথার খেলাপ করবে না ও।' বললে: 

গলৌো যাই, জলাঁদ 1” 

দ্রুত ডেকে উঠে সমদদ্রে ঝাঁপ দিল ইকথিয়াণ্ডর | 

বিনা শেকলে ইকথিয়াশ্ডরকে সমদদ্রে ডুব দিতে দেখোঁছল খালাসাঁরা। সঙ্গে সঙ্গেই তারা 
বদঝলে যে ইকাঁয্সাণ্ডর যাচ্ছে 'মাফালড্ডূ” জাহাজের সোনাদানা উদ্ধারের জন্য। “মাফালফডু+ 
'জাহাজের সমস্ত সম্পদ £ি কেবল একা জীরতার ভোগে যাবে? দের করার আর সময় ছিল না, 
সঙ্গে সঙ্গেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে জ্ারতার ওপর। 

খালাসারা যখন আক্রমণ করছিল জনতাকে, ইকথিয়াণ্ডর তখন ডোবা জাহাজটা পরীক্ষা 
করতে থাকে। 

ওপরের ডেকের প্রকাণ্ড হ্যাচ-ওয়ে দিয়ে সে নেমে আসে নিচে, মইটা এক প্রকাণ্ড বাঁড়র 
িশাড়র মতো। পেীছল সে একটা চওড়া কাঁরডরে। জায়গাটা প্রায় অদ্ধকার। শব্ধ খোলা 
দরজাগনলোর মধ্য দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়াছল। 

এমাঁন একটা দরজা দিয়ে ঢুকে ইকাথিয়াপ্ডর পেশীছল সেলঃনে 1! হলটা এতই বড়ো যে বেশ 
কয়েক শ* লেক এ+টে যাবে তাতে। বড়ো বড়ো গবাক্ষ দিয়ে মিটামটে আলো এসে পড়েছে! 
সাড়ম্বর এক ঝাড়লপ্ঠনের ওপর বসে চাঁরাদক নজর করতে লাগল সে। দশ্যটা ভয়াবহ ছোটো 
ছোটো টোবল আর কাঠের চেয়ারগঃলো ভেসে উঠে সালিংয়ের কাছে দলছে। ছোট্ট মণ্টটায় একটা 
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গালা খোলা পিয়ানো | মেঝে ঢাকা নরম কার্পেটে । মেহগনাঁ কাঠের দেয়াল, বাশ তার কোথাও 
কোথাও উঠে গ্রেছে। একটা দেয়ালের কাছে সারি সার পাম গ্রাছ। 

ঝাড়লশ্ঠন ছেড়ে ইকথিয়াশ্ডর সাঁতরে গেল পাম গাছগরলোর দিকে। হঠাৎ অবাক হয়ে সে 
থেমে গেল। তারই মুখোমদাখ কে যেন সাঁতরে আসছে তারই অঙ্গভাঁঙ্গ নকল করে। বোঝা গেল 
আয়নার ব্যাপার । আ্নাটা গোটা দেয়াল জোড়া, সেলদনেয ভেতরকার আসবাবপত্রের মিটমিটে 
ছায়া পড়েছে তাতে 

এখানে সোনাদানা খোঁজার মানে হয় না! কারডরে বেরিয়ে এসে ইকাথিয়াণ্ডর আরো এক 
তলা নিচে নেমে গেল, পৈণীছল সেল:নটার মতোই বিশাল ও সাড়ম্বর একটা কক্ষে, বোঝা গেল 
এটা রেস্তোরাঁ! বফের তাকগবলোয়, কাউণ্ট্যরে, মেঝেয় গড়াচ্ছে মদের বোতল, খাবারের টিন্‌। 
জলের চাপে ছিপিগদলো বোতলের ভেতরে ঢুকে গেছে, দনমড়ে গেছে টিনের কৌটোগদলো। প্লেট 
ডিশ রয়েছে টোবিলে, কিন্তু কিছ বাসন, রুপোর ছনার কাঁটা মেঝেয় গড়াচ্ছে! 

কোঁবনগ্লোয় ঢুকে দেখতে গেল ইকথিয়াশ্ডর 

কয়েকটা কেবিনে গেল সে, আমোরকান আরামের সর্বাধ্ণানক [নিদর্শন সব। কিন্তু কোনো 
মৃতদেহ তার চোখে পড়ল না। শ্ধ্য তৃতীয় ডেকের একটা কোঁবনে ফুলে ওঠা একটা লাশ চোখে 
পড়ল তার, 'সাঁলংয়ের কাছে দদলছে। 

“বোঝা যায় লাইফবোটে চেপে অনেকেই বেচে গেছে? - জবলে ইকথিয়ান্ডর ! 

কিন্তু আরো নিচে, তৃতীয় শ্রেশীর যাত্রীরা যে ডেকে থাকে, সেখানে নেমে এক বাঁভৎস 
দৃশ্য দেখলে সে। নারা, প্ররুষ, শিশু কেউ এসব কোবিন থেকে বেরতে পারে নি। শ্বেতকায়, 
চীনা, নিগ্রো, রেড-ইশ্ডিয়ান _ সবারই লাশ রয়েছে এখানে 

বোঝা যায়, খালাসীরা সর্বাগ্রে বাঁচযবার চেষ্টা করে প্রথম শ্রেণীর ধনী যাত্রীদের, বাকিদের 
ছেড়ে দেওয়া হয় ভাগ্যের কবলে। কয়েকটা কোবনে ইকথিয়াম্ডর টুকতেও প্যরল না, লাশের 
স্তূপে দরয়োরগরলো বন্ধ । আতঙ্কে লোকে ভিড় করে ছনটে আসে দরজায়, নিজেরাই গাদাগাঁদ 
করে বাঁচার শেষ পথটাও আটকে ফেলে। 

খোলা গ্রবাক্ষ দিয়ে জল ঢুকে পড়েছে দীর্ঘ করিডরটায়, ফুলে ওঠা লাশগনলো ধাঁরে ধাঁরে 
দনলছে। গা ছমছম করে উঠল ইকাথিয়াণ্ডরের। তাড়াতাঁড় করে এই সালল সমাঁধ থেকে বোঁয়ে 
আসতে চাইল সে। 

'সাঁত্যই কি গণত্রয়েরে জানত না আমায় কোথায় সে পাঠাচ্ছে? ভাবতে লাগল 
ইকথিয়াপ্ডর। সাত্যই কি এই ডুবে মরা মানৃযগহলোর পকেট হাতড়াতে, স্টকেস ভাঙতে সে 
পাঠাতে পারে তাকে, ইকাঁথিয়াণ্ডরকে 2 না, এ হতে পারে না! নিশ্চয় সে ফের জ্ারতার ফাঁদে 
পড়েছে। পফরে যাব ওপরে” _ ঠিক করলে ইকথিয়াশ্ডর, “দাবি করব গনাত্তয়েরে ডেকে এসে 
£নজ মখে আমায় অন্যরোধ করনক 

মাছের মতো ইকাঁথয্লান্ডর ডেকের পর ডেক পোঁরিয়ে উঠল জলের ওপরে । 

তাড়াতাড়ি 'জেলি-মাছ'এর কাছে চলে এল সে। ডাকলে: 
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্জনীরতা | গনত্তয়েরে ! 

কোনো জবাব এল না। শ্ধ তরঙ্গে টলমল করছে নিস্তব্ধ 'জোল-থাছ?। 

“গেল সবাই কোথায় 2 অবাক লাগল তার, “আবার কোনো ফাঁন্দি একটেছে ন্যক জনরিতা £৮ 
সন্তপণণে সাঁতরে এসে ইকাথয়াপ্ডর জাহাজের ডেকে উঠল: 

গত্তয়েবে !? আরেকবার ডাক দিলে সে। 

ণমামরা এখানে 1, তার থেকে ভেসে এল জনীরতার ক্ষাঁণ কণ্ঠন্বর। চারিদিকে তাকিয়ে 
দেখতে তার চোখে পড়ল তারের একটা ঝোপের পেছন থেকে সম্তপ্পণে উপাক দিচ্ছে জনীরতা! 

প্ারতিয়েরের অসখ করেছে ! এখানে সাঁতরে এসো, ইকথিয়াপ্ডর !” চেস্চাল জ্বারতা 

অসখ করেছে গযাত্তয়েরের ! এক্ষহান সে তাকে গিয়ে দেখবে জলে ঝাঁপিয়ে দ্রুত তাঁরের 
দিকে সাঁতরাতে লাগল ইকাথয়াণ্ডর। 

জল থেকে উঠে আসছিল ইকাথিয়াণ্ডর, হঠাৎ শহনলে গণান্তয়েরের চাপা গলা: 

পমথ্যে কথা বলছে জ্যারতা 1 পালাও ইকাঁথয়াণ্ডর £ 

দ্রুত পেছন ফিরে ডুব সাঁতার দিলে সে। তাঁর থেকে অনেক দূরে চলে যাবার পর সে ওপরে 
ভেসে উঠল। চোখে গড়ল তারে সাদা মতো কাঁ একটা নড়ছে। হয়ত রুমাল নাড়ছে গরীত্িয়েরে ! 
আর ক কখনো দেখা হবে তার সঙ্গে 2. 

দ্রুত খোলা সাগরে সাঁতরে গেল ইকাথিকাণ্ডর, দূরে দেখা গেল একটা ছোটো জাহাজ! 
ফেনার ঝড় তুলে তা ছ+চলো গল.ইয়ে জল কেটে চলেছে দাঁক্ষণের দিকে। 

“লোকের কাছ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়” _ এই ভেবে গভীর ডুব দিয়ে সে তলিয়ে গেল? 


অসার্থক সাবমোরন আভযানের পর খ্যবই ম:ষড়ে পড়ল বালতাজার। ইকাঁথয়াণ্ডরকে 
গাওয়া গেল না, জারতাও কোথায় উধাও হল গনক্তিয়েরেকে নিয়ে! 

নিজের দোকানটায় একা বসে গজগজ করাছল-সে, "শালা সাদা-চাষড়ার দল! আমাদের 
'িজেদের জাম থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমাদের গোলাম বািয়েছে। দিকলাঙ্গ করে আমাদের 
ছেলেদের, লুট করে আমাদের মেয়েদের। আমাদের একেবারে নিশ্চিহ করে দিতে চায় ওরা ।” 

“কেমন আছিস ভাই £ শোনা গেল ক্রিস্টোর গলা, 'খবর আছে রে, মস্ত খবর 1 ইকাঁথয়াণ্ডরকে 
পাওয়া গেছে? 

“কা বলাল!” প্রা লাফিয়ে উঠল ব্যলতাজার, “চটপট বল ব্যাপারটা ?» 

বলাছ, বলছি, শঃধ; আমার কথার মধ্যে কথা বাঁলস না। নইলে যা বলতে চাই' সব গালে 
যাবে । ইকথিয়াণ্ডরকে পাওয়া গেছে। আমি তখন ঠিকই বলোছিলাম: ও ছিল সেই ডোবা 
জাহাজটায়। আমরা চলে যাই, ও-ও সাঁতরে বাড়ি ফিরে আসে? 

“কোথায় সে এখন ? সালভাতরের কাছে ?, 

হ্যাঁ, সালভাতরের কাছেই 

“আমি সালভাতরের কাছে গিয়ে দাবি করব, আমার ছেলে ফিরিয়ে দিক? 

“দেবে না, - আপান্ত করলে ক্রিস্টো, 'ইকখিয়াপ্ডরের সাগরে সাতরানো বারণ করে দিয়েছে 
সালভাতর, শব মাঝে মাঝে আমি চুপিচুপি ওকে ছেড়ে দিই 1» 

'আলবৎ দেবে | না দিলে খুন করব সা্ভাতরকে। চল যাই, এক্ষএান। 
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ভন পেয়ে হাত নাড়লে ক্রিস্টো। 

বারে অন্তত কল পর্যন্ত সবর কর। “নাতাঁন'কে দেখার জন্যে আমি বহব বলে কয়ে এই 
ছবটটা পেয়েছি। ভারি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে সালভাতর। চোখের দিকে যখন ত্যকায় তখন যেন 
ছ;রি চালিয়ে দেয়। কথ্য শেন, কাল পর্যন্ত সবর কর!” 

“বেশ, কালকেই নয় সালভাতরের কাছে যাব! কিন্তু এখন যাচ্ছ ওই খাঁড়িটার কাছে, অন্তত 
দূর থেকেও যাঁদ ছেলের দেখা পাই সমদদ্রে।” 

সারা রাত বালতা'জার খাঁড়ির পাড়ে বসে তাকিয়ে রইল ঢেউয়ের দিকে | উত্তাল হয়ে উঠোছল 
সমন্্। দমকে দমকে ছ7টে আসছে ঠাণ্ডা দক্ষিণী হাওয়ার ঝাপটা, ঢেউয়ের মাথার ফেনা ভীঁড়ুয়ে 
নিয়ে ছড়ে ফেলছে তীরের পাহাড়ে । সগজ'নে আছড়ে পড়ছে তরঙ্গভক্গ। দ্রুতসপ্চরযান মেঘের 
মধ্যে হহটোপরটি করে চাঁদ কখনো আলো ফেলছে ঢেউয়ে, কখন্যো হারিয়ে যাচ্ছে। ফেনাম়্িত 
সাগরের বুকে হাজার চেষ্টা করেও ছিছ্ তার চোখে পড়ল না। আকাশ ফর্সা হতে শহর করল, 
বালতাজার কিন্তু নিশ্চল হয়েই বস রইল পাড়ে কালো সাগর হয়ে উঠল ধূসর, কিন্তু তখনো 
তা একই রকম শূন্য আর জনহাঁন। 

হঠাৎ সচাঁকিত হয়ে উঠল বালতাজার। দোলায়িত তরঙ্গের মধ্যে কালো কাঁ একটা জানস 
ধরা পড়ল তার তীক্ষণ দষ্টিতে। মাননষ ! ডুবে যাওয়া মানদষ নাকি? লা তো, মাথার তলে হাত 
দিয়ে শান্তভাবে চিত হয়ে শয়ে আছে সে| সেই নয় ত্য? 

বালতাজারের ভদল হয় 'নি। ইকথিয়াপ্ডরই বটে। 

বালতাজার উঠে দাঁড়াল, বকে হাত রেখে চিৎকার করে বললে, “ইকাথয়াশ্ডর ! ব্যাটা 
আমার !; তারপর হাত তুলে বড়ো ঝাঁপিয়ে পড়িল জলে। 

পাহাড় থেকে ঝাঁপানোর ফলে দে তািয়ে শিয়োছিল অনেক গভীরে, যখন ভেসে উঠল, 
জলের ওপর কাউকে কোথাও. দেখা গেল না। টেউয়ের সঙ্গে মরিয়ার মতো লড়ে বালতাজার ফের 
ডুব দিলে, কিন্তু প্রকাণ্ড একট্য 'টেউ তাকে উল্টেপাল্টে তাঁরে আছড়ে ফেলে চাপা গর্জনে ফিরে 
গেল সমদদ্রে। সিক্ত দেহে উঠে দাঁড়াল বালতাজার, ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে দণঘশ্বাস ফেললে: 

“সত্যিই কি এটা আমার দষ্টভ্রম 2, 

সদ্য ওঠা সূর্যের কিরণে আর হাওয়ায় যখন তার পোশাক শ:কিয়ে উঠল, তখন সালভাতরের 
সম্পান্তঘেরা দেয়ালটার দিকে রওনা দিলে সে, টোকা মারলে লোহার ফটকে? 

“কে? আধ-খোলা ফুটো দিয়ে উসীক মেরে জিজ্ঞেস করলে নিগ্রোটা। 

ডাক্তারের কাছে যেতে চাই। জর;রা দরকার |” 

“ডাক্তার কারো সঙ্গে দেখা করবেন না” _ বলে ফুটো বন্ৰ করে দিলে 'নিগ্রো। 

অনেক ধাক্কাধাক্কি করলে বালতাজার। চেঁচামেচি করলে, কিন্তু ফটক খ্বলল না। দেয়ালের 
ওপাশ থেকে শংধদ শোনা গেল কুকুরের ভয়গকর ভাক। 

“দাঁড়াও তবে, হারামজাদা স্পেনিয়ার্ভ। তোমায় দেখাচ্ছি!” হ7মকি দিয়ে বালতাজার রওনা 
দিলে শহরে। 
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আদালত-ভবনের অদ্‌রে ছিল "লা পালমেরা” নামে এক প;লকোরয়া* - মোটা মোটা 
পাথরে দেয়ালের একটা পুরনো, সাদা, নিচু বাঁড়ি। টোকবার মদখে একটা সরন-বারান্দা, ডোরাকাটা 
শামিয়ানায় ছাওয়া, সার সারি টোবল পাতা সেখানে, এনামেল করা টবে ফণী-মনসা সাজানো। 
বারান্দাটা সরগরম হয়ে উঠত কেবল সম্ধ্যায়! দিনের বেলা লোকে ভেতরকার নিচু ঠাণ্ডজ 
কামরাগলোতেই বসত। প্দলকৌরিক্লাটা ছিল যেন আদালতেরই একটা বিগ | বিচার চলার 
সময় এখানে এসে জ্টত ফরিয়াদী আর প্রাতিবাদী, সাক্ষী আর জামানে ছাড়া পাওয়া 
আসামী। 

নিজেদের গালা না আসা পর্যন্ত এখানে তারা মদ আর “পরলংকে” খেয়ে ববরক্তিকর ঘণ্টাগনলো 
কাটাত। চটপটে একটা ছেলে অবিরাম আদালত আর “লা পালমেরা'র মধ্যে ছদটোছনরটি করে 
জানিয়ে যেত আদালতে কা হচ্ছে। অনেক ঝামেলা এতে বাঁচে! নান্য রকমের কুছুটে দালাল 
আর মিধ্যাসাক্ষীও জ্টত এখানে, মন্তরেল খ১জত। 

'িজের দোকানের ব্যাপারে অনেক বার এখানে এসেছে বালতাজার। জানত, আজ লেখাব্র 
জন্য দরকারী লোক এখানেই মিলবে । তাই এখানেই ঢ: দিলে সে! 

ভাড়াতাড়ি বারান্দ্য পৌঁরয়ে ঠাণ্ডা হলখানায় ঢুকল বালতাজার, কপালের ঘাম মঢছে আরাম 
করে নিশ্বাস টানলে, কাছেই যে ছেলেট্য ঘদর-ঘুর করছিল তাকে জিজ্ঞেস করলে: 

“লারা এসেছে 2” 

“দন ফ্লোরেস-দে-ল।রা এসেছেন, নিজের জায়গায় বসে আছেন* _ চটপট জবাব দিলে সে। 

দন ফ্লোরেস-দে-লারা বলে জমকালো নামে যাকে ডাকা হয়, এক সময় সে ছিল আদালতের 
একজন সামান্য কর্মচারী, ঘঃষ খাওয়ার জন্য চাকারি যায় তার। এখন তার মন্ধেল অনেক। মামলা 
থালের গৌলমেলে, সবাই গিয়ে তারা ধা দেয় এই বটতলার ফেরেববাজের কাছে। বালতাজারও 
অগে কয়েকবার তার কাছে এসেছে। 

চওড়া বাজনর একটা গাঁথক জানলার কাছে বসেছিল লারা। সামনে টেবিলের ওপর এক মগ 
মদ আর পেটমোটা বাদামী একটা পোর্টফোলিও। সর্বদাই কর্মোদ্যত কলমাঁট তার জলপাই 
রঙের জীপ সটের ব্ঢক পকেটে গোঁজা। দেখতে লারা মোটাসোটা, টাক পড়া, লালচে গাল, 
লালচে নাক, চাঁচাছোলা গ্মরে মুখ | জানলা দিয়ে আসা ফুরফুরে হাওয়ায় তার অবশিষ্ট পাকা 
চুলগলে উড়াছিল। স্বয়ং জজ সাহেবও অমন ভারিক্কী ভাব দেখাতে পারে না। 

বালতাজারকে দেখে সে অবহেলাভরে মাথা নোয়ালে, হী্গতে সামনের বেতে বোনা কেদারাটা 
দোঁখিয়ে বললে: 

বিসবন! কাঁ ব্যাপার ? একটু মদ খাবেন নাক? পলকে ? 

সাধারণত বরাত দিত সে, কিন্তু দাম মেটাত মন্তেলে। 

বালতাজার না শোনার ভাব করলে: 


চা প্রলকোরিয়া - সরাইখানা। _ (লেখকের টকা) 
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মস্ত ব্যাপ্যর, জবর ব্যাপার লারা ।” 

“দন ফ্লোরেস-দে-লারাঃ _ মগে চুমনক দিয়ে সংশোধন করে দিলে সে। 

কিন্তু বালতাজার সেটা কেয়ার করলে না। 

“তা ব্যপারটা কী? 

তুমি তো জানো লারা... 

“দন ফ্লোরেস-দে-** 

“তোমার ও সব চাল বেখে দাও আনাড়াঁদের জন্যে !? চটে উঠল বালতাজার, ব্যাপার খ্যৰ 
০০ 

ন্তাহলে তাড়াতাড়ি ভেওে বলো” - লারা বললে একেবারেই অন্য স্রে। 

রিয়ার দানো*র কথা শদনেছ £” 

“সরাসরি পরিচয়ের সুযোগ হয় নি, তবে গল্প শদনেছি অনেক... ফের অভ্যাসসদলভ 
গম্ভাঁর ভাতে জবাব দিল লারা । 

“এখন যাকে “রিয়ার দালো” বলা হয়, সে হল আমার ছেলে ইকথিয়াণ্ডর / 

“হতে পারে না 1ঃ চেচিয়ে উঠল লারা, “ভুমি একটু বেশি টেনেছ বালতাজার | 

টোবিলে ঘাষ মারলে বালতাজার! 

“কাল থেকে কয়েক ঢোক সাগরের জল ছাড়া আমার পেটে কিছ; পড়ে নি 

“তার মানে, অবস্থাটা আরো খারাপ । 

“ভাবছ পাগল হয়ে গেছি £ মাধা আমার বিলকুল ঠিক আছে। চুপ করে শোনো ।? 

বলে গোটা ঘটনাটা সে জানালে লারাকে! একটি কথা.না কয়ে লারা শনে গেল। ক্রুমেই 
কপালে উঠতে লাগল তার পাকা তুর7| শেষ পর্যস্ত আর সে পারলে না, নিজের দেবদলভ 
মাঁহমা ভূলে মটকো হাতে টেবিল চাপড়ে হাঁকলে: ্ 

“এই 'ফিশ্চকে ভূত 1 

সাদা আ্যাগ্রণ পরা একটা ছেলে ময়লা তোয়ালে হাতে ছরটে এল: 

“কা আনব, বলদন।” 

“বরফ দেওয়া দবোতল সর্টেন1 তারপর বালতাজারের দিকে ফিরে লারা বললে, “চমৎকার ! 
খাশা ব্যাপার ! নিজেই মাথা খাটিয়ে বার করলে ? তবে খোল্যখ্যালই বলাছ, তোমার পিতৃত্বের 
ব্যাপারটাই এখানে সবচেয়ে কাঁচা। 

“সন্দেহ হচ্ছে তোমার ৮ রাগে এমন ছি লাল হয়েই উঠল বালতাজার। 

“নাও হয়েছে, রাগ করো না ভায়া! আমি বলছি কেবল আইনের দিক থেকে৷ আদালতে 
ওজনদার প্রমাণ হিশেবে ওটা একটু কাঁচা) ভবে শন্ধরে নেওয়া যায়! হ:! প্রচুর টাকা করা 
যাবে। রি 

“আম্যর দরকার টাকা নয়, ছেলে” _ আপাত্ত করলে বালতাজার ৷ 
এ. প্টাকা দরকার সবারই, বিশেষ করে তোমার মতো যাদের সংসার বাড়ছে, - গররঃমশায়ী 
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ঢঙে বললে লারা, তারপর সেয়ানার মতো চোখ ক;চকে ধোগ দিলে, “সালভাতরের গোট্য 
ব্যাপারটার মধ্যে সবচেয়ে জরন্রী আর ভরসার কথা হল এই যে কা ধরনের পরাঁক্ষা আর 
অপারেশন সে চালিয়েছে তা আমরা জানতে পেরেছি। এখানে এমন প্যাঁচ কষা যায় যে পাকা 
কমলালেবদ ঝড়ে পড়ার মতো ওই বড়ো লোক সালভাতর মশায়ের পকেট থেকে টাকা পড়তে 
খ্কবে।? 

লারা যে মদ ঢেলে দিয়েছিল সৈটায় সামান্য ঠোঁট ঠোঁকিয়ে বালতাজার বললে: 

“আমি আমার ছেলেকে ফিরে পেতে চাই। এই নিয়ে তুমি একটা মামলা রনজঃ করে 
দাও!” 

'উিত্হত উত্হত | কদাচ নয় ! প্রায় আঁতকে উঠে আপাত্ত করলে লারা | “ওই দিয়ে শনর5 
করলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। ওটা হচ্ছে শেষের মার ।? 

“তাহলে কী করতে বলছ ? জিজ্ঞেস করলে বালতাজ্যর। 

প্রথম কথা? _ মটটকো একটা আঙ্দল দনমড়াল লারা, “আতি ডদ্র ভাষায় আমরা একাঁটি 
চিঠি পাঠাব সালভাতরকে। বলব যে তাঁর বেআইনী সব পরীক্ষা আর অপারেশনের কথা আমরা 
জানি। সেটা আমরা প্রকাশ করে দেব। এটা যঁদ তান না চান, তাহলে আমাদের কিছ; মোটা টাকা 
ছাড়দন। এক লাখ । হ$, এক লাখের কমে চলবে না।? 

জিজ্ঞাস দরৃষ্টতে লারা চাইলে বালতাজারের দিকে । মুখ ঘোঁচ করে সে চুপ করে রইল ॥ 

পদ্ধতীয়ত” _ বলে চলল লারা, “টাকাটা যখন প্যব, সেটা আমরা পাবই, তখন আরো ভদ্র 
ভাষায় "দ্বিতীয় চিঠি পাঠাব প্রফেসর সালভাতরকে। বলব যে ইকাঁথয়াণ্ডরের আসল বাপকে পাওয়া 
গেছে, অকাট্য প্রমাণও আছে। তার বাপ তার ছেলে ফিরে পেতে চায়, তার জন্যে মোকন্দমা 
করতে হলেও সে পেছবে না, আর সালভাতর কীভাবে. ইকথিয়াণ্ডরের দেহ বিকৃত করেছেন, 
সেকথা তাতে ফাঁস হয়ে যেতে পারে! সালভাতর যাঁদ মামলা এড়িয়ে ছেলেটাকে নিজের 
কাছে রাখতে চান তাহলে অমক জায়গায়, অমক সময়ে, অম্ক-অমক ব্যাক্তকে দিতে হবে দশ 
লক্ষ ডলার। 

কিন্তু বালতাজার আর শ-নাছল না। আরেকটু হলেই ধাঁ করে মদের কোতলটা নিয়ে বাঁসয়ে 
দিত দালালটার মাথায়। বালতাজারকে অমন প্রচণ্ড রাগতে লারা আগে কখনো দেখে নি 

'আরে র্যগ করো না। ঠাট্টা করাঁছলাম একটু, নাও বোতলটা রেখে দাও তো!” হাত দিয়ে 
টেকো মাথাটা আড়াল করে বলে উঠল সে! 

“কী বললে!” চেচিয়ে উঠল উন্মত্ত বালতাজার, "টাকা নিয়ে ছেলেকে বেচে দিতে বলছ 
তুমি! কলজে বলতে তোমার কি কিছনই নেই। নাকি তুম মান্য নও, বিছে, পিভৃয়্েহ ক তা 
তোমার জানা নেই!” 

“পাঁচটা, পাঁচটা, পাঁচটা !, এবার রেগে চে”নচয়ে উঠল লারা, 'পাঁচটা প্ত্য়লেহ, পাঁচটা 
ছেলে আমার, নানা আকারের পাঁচটি ভূত ! পাঁচটা পেট ! সব জান সব বাঁঝ ! ছেলে তোমার 
হাতছাড়া হবে না শধ7 একটু ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত শরনে যাও।? 


[সি 
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শাস্ত হয়ে এল বালতাজার | বোতিলটা সে টেবিলে রেখে মাথা নিচু করে তাকাল লারার দিকে। 

“বেশ বলো।” 

“এই তো ভালো ছেলের মতো কথা। সালভাতর আমাদের দশ লাখ ছাড়বে । এটা হবে তোমার 
ইকথিয়াপ্ডরের জন্যে যৌতুক আমারও দি জু্টবে। এই সব ঝামেল্য এবং মতলবটার উদ্ভাবন 
স্বন্ের জন্যে লাখখানেক। ওটা আমরা কথা কয়ে নেব। দশ লাখ সালভাতর দেবে, বাজী রেখে 
তা বলতে পাঁরি। আর যেই টাকাটা পাব...» 

মামলা রনজও করব।” 

“আরো একটু ধৈর্য চাই বড়ো বড়ো খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে আমরা বলব আতি 
চাণ্তল্যকর সব অপরাধের খবর দেবার জন্যে আমাদের _ ধরা যাক হাজার বিশ কি তিরিশ দিক _ 
ছোটো খাটো খরচাপাঁতিতে কাজ দেবে। গোগেম্দা প্যালসের কাছ থেকেও কিছ খসানো যায়। 
-এ কম ব্যাপারে পরুলিসের এজেণ্টরা যে নিজেদের কোরিয়ার বানিয়ে নিতে পারে 1 সালভাতরের 
ব্যাপারটা থেকে ঘা নিংড়াবার সব নিংড়ে নেবার পরে ঠোকো মামলা, দেখাও তোমার যত 
পিতৃয্লেহ, বিচ্যরের দেবা স্বয়ং থেমিস তোমার দাবি প্রমাণে সাহায্য করন, তোমার কোলে 
ফাঁরয়ে দিন আদরের ছেলেটিকে ” 

লারা এক ঢোকে মদটা শেষ করে ঠক করে গেলাসটা রাখলে টোঁবলে, বালতাজারের দিকে 
চাইলে বিজয়ীর দৃষ্টিতে। 

কেমন ? কী মনে হচ্ছে ?? 

“আমার খাওয়া-দাওয়া গেছে, রাতে ঘমোই না। আর তুম কিন্য ব্যাপারটা কেবল টেনেই 
চলেছ” _ শনরৎ করলে কালতাজার ! 

হ্যাঁ, কিন্তু কিসের জন্যে ?..+ বাধা দিলে লারা, শকসের জন্যে ? দশ লাখ! দশ লাখ টাকা! 
বোধশক্তি খোয়ালে নাকি। বিশ বছর তে কাটিয়েছ ইকথিয়ান্ডরকে ছাড়াই 1 

'কাটিয়োছি। কিন্তু এখন... সাফ কথা, মামলার আগজটা লিখে দাও 1 

এসতিই দেখাঁছ ওর মাথা খারাপ হয়েছে 1” চৈশচিয়ে উঠল লারা, “আরে একটু হ:শ রাখো, 
ভেবে দ্যাখো, বালতাজার ! বঝে দ্যাখো, দশ লাখ | টাকা, স্যেনা ! যা খনীশ কেন যায়, সেরা 
তামাক, মোটরগাাড়ি, বিশটা জাহাজ, এই পলকোরিয়া, ..? 

“মামলার আর্জ লেখো, নইলে অন্য উকিলের কাছে যাব? _ দঢ়ভাবে জ্াঁনয়ে দিলে 
বালতাজার। 

লারা ববঝলে আপাতত তার খাটবে না। হতাশভাবে মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাগজ বার 
করলে পোর্টফোলওটা থেকে, বক পকেটের কলম তুলে নিলে। 

বালতাজারের ছেলেকে বেআইনাঁভাবে নিজের কাছে রাখ্য ও তার দেহকে বিকৃত করার জন্য 
সালভাভরের লিরনদ্ধে নালিশের বয়ান তোর হয়ে গেল কয়েক মিনিটের যধ্যেই ! 

“শেষ বারের মতো বলাঁছ, ভেবে দ্যাখো” _ বললে লারা । 
“দাও আমায়” _ আভিযোগ পত্রের জন্য হাত বাড়ালে বালতাজার। 


১৩২ 


প্রধান অভিশংসকের হাতে দিও। চেনো তো তাকে ? মন্ধেলকে উপদেশ দিলে লারা এবং 
নাকী সরে গজগজ করলে, "সঁড়তে হোঁচট খেয়ে ঠ্যাউটা যেন তোমার ভাঙে 


আঁভশংসকের আপস থেকে বেরতেই মস্ত সাদা সিশঁড়টায় বালতাজারের দেখা হয়ে গেল 
জ্যরতার সঙ্গে! 

এখানে এসেছ যে ৮ সম্দিদ্ধের মতো তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে জীরতা। “আমার 
বিরদ্ধেই নালিশ করছ না তো ৮ 


“তোমাদের সবার নামেই নালশ ঠোকা দরকার" _ সবাই বলতে বালতাজার স্পেনীয়দের 
কথা ভাবাছিল, "শব্ধ ঠোকবার লোক নেই কোথায় লহাকয়ে রেখেছ আমার মেয়েকে £ 

“কী আস্পর্ধা যে আমায় তুম” বলে কথা কইছ ? চটে উঠল জরারতা, “নেহাৎ শ্বশএর, 
তাই রক্ষে গেলে, নইলে তোমায় লাঠিপেটা করে ছাড়তাম।” 

রুটভাবে বালতাজাবকে ঠেলে সারিয়ে ?সসড় দিয়ে জ্বরিত্য ওপরে উঠে গেল, অদৃশ্য হল 
ওক-কাঠের প্রকাণ্ড দরজাটার ওপাশে। 


ব্যতিক্রমী মামলা 


বয়েনাস-আইরেসের অভিশংসকের কাছে দেখা করতে এলেন এক বিরল অভ্যাগত _ স্থানীয় 

গির্জার আচার্য, বিশপ জঃয়ান-দে-গাঁসলাসো। 
. অভিশংসক লোকাট দেখতে মোটাসোটা, বেটে, চটপটে, ফ্কুলো ফুলো চোখ, ছোটো করে 
ছাঁটা চুল, কলপ দেওয়া মোচ। বিশপকে স্বাগত জানাবার জন্য তাঁন কেদারা ছেড়ে উঠে 
দাঁড়ালেন, মান্যবর আতিথিকে বসালেন তাঁর টোবিলের সামনে চামড়ার ভারাঁ একট্য আরাম 
কেদারায়। 

[িশগ আর আঁভিশংসকের চেহারায় মিল বিশেষ নেই। অভিশংসকের মনখখ্যনা মাংসল, 
লালচে, পর পহর2 ঠোঁট, চওড়া নাকটা দেখায় পেয়ারার মতো। আওহলগবলো যেন মোটা মোটা 
সসেজ, গোল পেউটটার ওপর বোতামগদলো চার্বর চাপ সইতে না পেরে যে কোনো মনহর্তে ছিড়ে 
যাবে বলে মনে হয়। রী ৪ 
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[বশপের মখখানা অবাক করে তার শা্ণতা আর পান্ডুরতায়। শরকনো বাঁকা নাক, ছ;চলো 
থরতাঁন আর পাতলা, প্রায় নীলাভ ঠোঁটে তাকে মনে হবে [টাপক্যাল জেশনইট| কথা বলার সময 
পান কখনো চোখে চোখে চাইতেন না বটে, তাহলেও তীঁক্ষণ পর্যবেক্ষণে তাঁর বাধা হত না। 
অগাধ তাঁর প্রাতপত্তি, প্রায়ই আধ্যাত্মিকতা ছেড়ে তিনি নামতেন জাঁটল রাজনৈতিক খেলায় । 
আভিশংসকের সঙ্গে সম্বোধন বানযয় করে চট করেই তিনি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানালেন! 

“জানতে এলাম" _ মৃদর্বরে জিজ্ঞেস করলেন বিশপ, 'প্রফের সালভাতরের মামলাটার 
অবস্থা এখন কাঁ? 

“আপানিও দেখাছি, গ:রদদেব, ব্যাপারটায় আগ্রহা !” সৌজন্য সহকারে বললেন অভিশংসক। 
হ্যাঁ, একটা অসাধারণ মামল্য 1? মোটা একটা ফাইলের পাতা ওলটাতে ওলট্রাতে বলে চললেন 
ভাঁন। “পেদ্রো জগীরতার কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে আমরা প্রফেসর সালভ্যতরের বাকিতে 
খানাতল্লাশ চালাই। জাঁবজন্তুর ওপর স্ামলভাতর আশ্চর্য সব অপারেশন করেছে, জ্ারতার এই 
বিবাতি পররোপনার সত্য প্রমাণিত হয়েছে! সালভাতবের বাগানগনলো বিকৃত প্রাণীর এক 
সত্যিকারের কারখানা । তাজ্জব ব্যাপার, যেমন সালভাতর..- 

তল্লাশির ফলাফল আমি খবরের কাগজেই দেখোঁছ” _ নরম গল।য় বাধা দিলেন বিশপ, 
“খোদ সালভাতরকে নিয়ে কী করছেন, গ্রেপ্তার করেছেন ?” 

হুঁ, গ্রেপ্তার হয়েছে! তাছাড়া সাক্ষী এবং মোক্ষম প্রমাণ হিশেবে আমরা শহরে নিয়ে 
এসেছি ইকাথিয়াণ্ডর নামে এক ছোকরাকে, সেই হল 'দারয়ার দানো"। নামকরা এই যে “দরিয়ার 
দানোকে নিয়ে আমরা এত খেটে মরলাম, কে ভাবতে পেয়োছিল সে কিনা সালভাতরের 
'চিড়য়খানার এক চাঁজ। এখন বিশেষজ্ঞরা, বিশ্ববিদ্যালয্নের অধ্যপকেরা এই সব বিকটাঙ্জ নিয়ে 
সম্ধান চালাচ্ছেন! চিঁড়য়াখানাটা খবব জীবন্ত এবং ভারক্ধা প্রমাণ হলেও গোটাগনাট তাকে তো 
শহরে আনা যায় না। কিন্তু ইকথিয়াপ্ভরকে এনে আদালতের তল কুঠারতে র্যখা হয়েছে। ওকে 
নিয়ে আমাদের ঝামেলা সইতে হচ্ছে কম নয়। ব্যাপার বঝনন, মস্ত একটা চৌবাচ্চা বানাতে হয়েছে 
ওর জন্যে, জল ছাড়া ও বাঁচতে পারে না। সাত্যিই খুব কষ্ট হাঁচ্ছিল ওর । বোঝাই যায়, সালভাতর 
তার দেহযন্ত্ে অস্বাভাবিক কিছ7 একটা বদল ঘটিয়েছে, ছেলেটাকে বানিয়েছে উভচর মানন্ষ। 
আমাদের বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটা খোলসা করার চেষ্টা করছেন।” 

“আমার জিজ্ঞাস্য সালভ্যতরের কাঁ হবে ?, একই রকম আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন বিশপ, 
“আইনের কোন ধারায় ওকে ফেলছেন £ আপনার কাঁ মনে হয়, শাস্ত পাবে ?, 

“দালভাতরের মামলাট্য আইনের ক্ষেত্রে একটা ব্যতিত্রমী ব্যাপার” _ জবাব দিলেন 
আতশংসক, “সাত্যি বলতে কি, ঠিক কোন: ধারায় ওকে ফেলব, সেটা এখনো ঠিক করে উঠতে 
পারি নি। সহজ হয় বেআইনী ব্যবচ্ছেদ এবং এই ছোকরাটিকে [বিকৃত করার অভিযোগ 
আনলে...? 

বিশপের ভূর কোঁচকাতে লাগল: 

*.. 'আপাঁন মনে করছেন সালভাতরের এই সব কার্যকলাপে অপরাধের কোনো ভীত্ত নেই ?” 
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“আছে অথবা থাকার কথা, কিন্তু ঠিক কাঁ?' বললেন আঁভশংসক, “আরো একটা আর্জ 
এসেছে বালতাজার নামে কে এক রেভ-ইশ্ডিয়ানের কাছ থেকে ও বলছে ইকথিয়াশ্ডর নাক তার 
ছেলে। প্রমাণ জোরদার নয়, তবে [বিশেষজ্ঞরা যাঁদ স্থির করে যে ইকাঁথয়ান্ডর সাত্যিই তারই ছেলে, 
তাহলে ওকে আমরা সাক্ষী [হিশেবে কাজে লাগাতে পারবা 

“তার মানে সালভাতরের বিরদ্ধে বড়ো জোর 'চাঁকংসাঁবাধ ভঙ্গের নালিশ আনা যাবে 
এবং ৰাপ-মায়ের অনদমাঁতি ছাড়াই একাঁট শিশনর ওপর অস্ত্রোপচারের জন্যে তার বিচার 
হবে ?? 

হ্যাঁ, এবং তাছাড়াও অঙ্গবিকৃতি ঘটাবার জন্যে। এটা গর্রতর ব্যাপার। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও 
একটা. জাটল ব্যাপার আছে। অবশ্য এটা এখনো চূড়ান্ত নয়, তাহলেও বিশেষজ্রদের ধারণা 
হচ্ছে -_ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে জীবজ্তুদের অমনভাবে বিকৃতি করার ইচ্ছেই হবে না, 
ইকিয়ান্ডরের ওপর অপারেশন করা তো দুরের কথা । হয়ত তারা সালভাতরকে মানাসক রোগা 
বলে ঘোষণা করবে 1 

পাতলা ঠোঁট চেপে টেবিলের কোনার দিকে চেয়ে নীরবে বসে রইলেন ধিশপ। তারপর খনব 
আস্তে করে বললেন: 

“আপনার কাছ থেকে এটা আশা কাঁর না” 

“কী বলছেন গর্রদদেব ?” থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন আভিশংসক। 

“আপানি, ন্যায়ের রক্ষক, সেই আপানও যেন সালভাতরের কাণ্ডকারখানাকে নরম করে 
দেখছেন, ভাবছেন তার একটা কৈফিয্ং ধাকলেও থাকতে পারে । 

শকস্তু এর মধ্যে খারাপটা কা ?” 

“অপরাধ বলে গণ্য করতে ইতস্তত করছেন | কিন্তু গির্জার ধর্মাধকরণ, এশ্থারক ধর্মাধকরণ 
সালভতরের ব্যাপারটাকে অন্যভাবে দেখে । আপনাকে একটু সাহায্য করি, দিছব উপদেশ দিই 1 

শনশ্চয়, নিশ্চয়* _ বিব্রতভাবে বললেন আভশংসক! 

মৃদ্দ কণ্ঠে শর করে প্রচারকের মতো, অভিযোক্তার মতো আস্তে আস্তে গলা চড়াতে 
লাগলেন বিশপঃ 

“আপনি বলছেন সালভাতরের কাণ্ডকারথানার পেছনে কোনো কৌফয়ং থাকলেও থাকতে 
পারে। আপাঁনি মনে করেন যে সব জাঁবজন্তু ও মাননষের ওপর সে অপারেশন চালিয়েছে, তারা 
এমন কিছ সরবধালাভ করেছে যা তাদের আগে ছিল না। কিন্তু তার মানে কি? শ্রষ্টা কি 
মানষকে গড়েছেন অসম্পৃণণ করে ? মানব দেহকে সম্পূর্ণ করার জন্যে কি প্রফেসর সালভাতরকে 
হস্তক্ষেপ করতে হবে 2? 

মুখ নিচু ক'রে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন অভিশংসক 1 গির্জার সামনে তিনিই যেন হয়ে 
দাঁড়িয়েছেন অভিযনক্ত! এটা তান আশা করতে পারেন নি। ্ 

ভুলে গেছেন কি বাইবেলের “সষ্টিতত্ে প্রথম অধ্যায় ২৬ নং শ্লোকে কী বলা হয়েছেঃ 
ঈশ্বর কিনেন মাননয সষ্ট করব আমাদের আদর্শে। আমাদের সাদশ্যে/ তারপর ২৩ নং 
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শ্লোক: “ঈশ্বর মান্য সৃষ্টি করলেন নিজের আদর্শে 1 সে আদর্শ ও সাদশ্যেকে বিকৃত করার 
স্পর্ধা করেছে সালভাতর আর আপনি, এমন কি আপাঁনও তার পেছনে কোঁফয়ং দেখতে 
পাচ্ছেন? 

“মাপ করবেন গনরদদেব... এইটুকু ছাড়া অভিশবংসকের মুখ 1দয়ে আর কিছ বেরল 
না। 
স্বর কি তাঁর সৃষ্টিকে অনবদ্য বলে মনে করেন নিন? উদ্দশীপত কণ্ঠে বলতে লাগলেন 
ধিশপ, “ভাবেন নি সংসম্পূর্ণঃ ইহলোৌকিক আইনের ধারাগনীল ভাপনার ভালোই জানা 
আছে, কিন্তু ভূলে যাচ্ছেন ্রশ্থারক আইনের ধারা । “সষ্টতত্বের” এ একই অধ্যায়ের ৩১ নম্বর 
শ্লোকটি মনে করন: “এবং ইশ্বর যাহ্য স্বান্ট কাঁরলেন তাহা চাহয়া দেখিলেন, অহো, ইহা 
আত সন্দর।” আর আপনার সালভাতর মনে করছেন কিছ কিছন সংশোধন করতে হবে, ঢেলে 
সাজাতে, বিকৃত করতে হবে, ভাবছেন মানযকে হতে হবে জলে স্থলে উভচর, আর আপাঁনি 
ভাবছেন ব্যপারটা ব্দাদ্ধমন্ত, যক্তষ7ক্ত। এটা কি ঈশ্বর প্রসঙ্গে ধৃষ্টতা নয়? অশনচিকরণ নয় ? 
নাকি রাষ্ট্রীয় আইন আজকাল ধ্মীন্ঘ অপরাধকে আর শাস্তি দিচ্ছে না? কা হবে যাঁদ আপনাদের 
সঙ্গে সঙ্গে সবাই বলতে শদরর করে: “হ্যাঁ, ঈশ্বর যান্ষকে ভালোভাবে গড়েন 'ন। ঢেলে সাজার 
জন্যে তাদের সালভাতরের হাতে দেওয়া ভীচত ?* এটা কি একটা বিকট অধর্ম নয় ?.. ঈশ্বর 
যা কিছ গড়েছেন, তা' তাঁর কাছে উত্তম মনে হয়েছে। আর জাঁবজন্তুর ঘাড়ে অন্য মাথা বসাচ্ছে 
সালভাতর 4 বদলে দিচ্ছে চামড়া, বানাচ্ছে অনৈশ্থার্রক সব দানব, উপহাস করছে সৃজনকর্তাকে 
আর অপরাধের ধারায় সালভাতরকে ফেলতে অস্7াবধ্য বোধ করছেন আপাঁন।” 

চুপ করলেন িশপ, অিশংসকের ওপর তাঁর বক্তৃতার প্রভাব দেখে খাঁশই হলেন তাঁনি। 
একটু চুপ করে থেকে ফের মৃদস্বরে শর; করলেন, গল্য চড়তে থাকল ধারে ধীরে: 

“আগেই বলেছি সালভাতরের ভাগ্যে কী ঘটবে সেইটেতেই আমার সবচেয়ে আগ্রহ । কিন্তু 
ইকথিয়াণ্ডরের ভাগ্য সম্পকে ছি আমি নির্বিকার থাকতে পারি £ এ প্রাণীর নামটা পর্যন্ত 
খম্টায় নয়, গ্রীক ভাষায় ইকথিয়াণ্ডর মানে হল মতস্যকূমার | ইকিয়াপ্ডরের নিজের কিছ দোষ 
না থাকলেও, ও মাত্র শিকার - তাহলেও সে হল এক ইশ্বরদ্ধেষী ধন্টেতা। ওর আস্তত্বটাই লোকের 
মাথা গাঁলয়ে দেবে, পাপচিন্তায় প্রণোদিত করবে, প্রলোভিত করবে দনর্বলদের, ছ্বিধান্বিত করবে 
ক্ষাণবিশ্বাসীঁদের ৷ সবচেয়ে ভালো হয় যাঁদ ঈশ্বর ওকে নিজের কাছে ডেকে নেন, তার গবকৃত 
দেহের অসম্পূর্ণতার জন্যে যাঁদ মারা যায় এই হতভাগ্য ছেলেটা,” এইখানে বিশপ অর্থপূর্ণ 
দৃষ্টিতে ভাকালেন আভিশংসকের দিকে, ন্অন্ততক্ষেত্রে ওকে আভিষবস্ত, পৃথকীকৃত করতে হবে, 
য্যক্ত থাকা ওর চলবে না। ও নিজেও তো কিছ কিছ; অপরাধ করেছে - মাছ ছুঁর করেছে, 
জেলেদের, জাল নম্ট করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত জেলেদের এমন ভয় দৌঁখয়েছে, যে মাছ ধরা তারা 
বন্ধ করে দেয়, লছের দর্্ভক্ষ দেখা দেয় শহরে | পলরাস্বর, সালভাতর আর তার কুক 
ইকাথিয়াণ্ডর _ এ হল গির্জা, ঈশ্বর, স্বগে'র প্রাতি এক ধন্ট চ্যালেঞ্জ ! ওদের নিশ্চিহ না করা 
পর্যন্ত গাও তার অস্ত সংবরণ করবে নয? 
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িশপ তাঁর অন্তিযোগ ভাষণ চালিয়ে যেতে লাগলেন | একেবারে মন্ষড়ে পড়ে মাথা নি 
করে বসে রইলেন অভিশংসক, ভয়ঙ্কর এই তর্জনের স্রোতে বাধা দেবার কোনো চেল্টাই করলেন 
না। 

অবশেষে যখন [বশপের বক্তব্য শেষ হল, আভিশংসক উঠে, িশপের কাছে গিয়ে ভাঙা-ভাঙা 
গলায় বললেন: 

“জ্টান হিশেবে আমি আমার পাপক্ষালনের জন্যে গির্জায় ধাব আপনার কাছে স্বীকারোক্তি 
দিতে। আর আপাঁন আমায় যা সাহায্য করলেন, তার জন্যে একজন সরকারা কর্মকর্তা হিশেবে 
আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সালভাতর যে অপরাধী সেটা এখন আম্যর কাছে স্প্ট হয়ে 
উঠেছে ।,অভিয7জ্ত ও দণ্ডিত হবে সালভাতর, ইকথিয়াণ্ডরও বিচারের খড়া থেকে রেহাই পাবে 
না 


প্রাতিভাবান উদ্মাদ 


মামলায় ডঃ সালভাতর ভেঙ্ডে পড়েন ?ন। হাজতে 'তাঁন রইলেন আগের মতেই সদাস্থর, 
আত্মস্থ, তদস্তকারাঁ ও এন্মপার্টদের সঙ্গে কথা বলতেন একটা অহংকারী প্রশ্রয়দানের ভীঁ্গতে, 
বড়োরা যেভাবে বলে বাজ্জদের সঙ্গে! 

চুপ করে বসে থাকা তাঁর প্বভাবাবরদ্ধ। লেখাজোথা তান করেন অনেক, জেলের 
হাসপাতালে চমৎকার অস্ত্রোপচারও করেন কয়েকটা! তাঁর অন্যতম রোগা ছিল জেলরের স্ত্রী 
বিষাক্ত ফোড়ায় জাঁবন বিপন্ন হয় তার। ডাক্তারের দল যখন হাল ছেড়ে দিয়ে বলে যে চাকৎসাশাস্ত্ 
এক্ষেত্রে অক্ষম, সেই সময়েই অপারেশন করে তিনি তাকে বাঁচান! 

বিচারের দন এল। 

আদালতের প্রকাণ্ড হলটায় লোক আর ধরে না! করিডরে ভিড় করল তারা, সামনের চস্বরটা- 
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ভরে গেল, উপক দিতে লাগল খোলা জানলা িয়ে। অনেক কৌতুহলী উঠে বসল আদালত 
গাহের কাছে গাছটায়। 

আসামীর বোঁণ্িটায় শান্তভাবে বসে রইলেন সালভাতর। নিজের জন্য কোনো উীকল নেন 
নি তান ম:খের ভাবে তাঁর এমাঁন একটা মর্যাদা যে মনে হতে পারত যেন ?তানিই বিচারক -- 
আসামী নন। 

শত শত উৎস্ক দীন্ট তাঁর দিকে নিনবদ্ধ। কিন্তু সালভাতরের স্থির দৃষ্টির সামনে চোখ 
নামিয়ে নিচ্ছিল অনেকেই! 

ইকখিয়াপ্ডরকে নিয়েও লোকের আগ্রহ কম ছিল না, কিন্তু আদালত কক্ষে আনা হয় নি 
তাকে। ইদানীং শরীর তার খারাপ যাচ্ছিল, অনবরতই সে থাকছিল তার চৌবাচ্চায়,. লিয়ে 
থাকত জবলিয়ে মারা কৌতুহলী চোখগলো থেকে। সালভাতরের মামলায় সে ছিল মাত্র সাক্ষাঁ, 
আঁভ্রশংসকের ভাষায়, অকাট্য একটা প্রমাণ। 

ইকখিয়াণ্ডরেের দৌরাত্ম্য নিয়ে মামলাটা হবে আলাদাভাবে, সালভাতরের পর। 

অভিশ্বংসককে ব্যাপারটা এই ভাবেই চালাতে হয় কারণ সালভাতরের মামলা নিয়ে তাড়া 
'দিচিছলেন বিশপ, ওঁদকে ইকাঁথয়াণ্ডরের বিরদ্ধে সাক্ষীসাবর্দ জোগাড় করতে হলে সময় দরকার 
ভাবষ্যতে ইকথিয়াপ্ডরকে আসামী করে যে মামলাটা হবে, তার সাক্ষীর খোঁজে অভিশংসকের 
এজেপ্টরা জোর যাতায়াত শ:র; করলে প্রলকোরয়া “লা পালমেরা'তে, তবে সন্তপ্পণে। বিশপ 
কিন্তু অভিশংসককে এই ইঙ্গিত দিয়েই চললেন যে হতভাগ্য ইকাঁয়াণ্ডরকে ঈশ্বর নিজের কাছে 
টেনে নিলেই সবচেয়ে ভালো হয়। মত্যুটায় সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো প্রমাণ হবে যে মানহষের 
হস্তক্ষেপে কেবল এম্বারক সর্ম্টটারই অকল্যাণ হয়।, 

[তিনজন বৈজ্ঞাঁনক এন্মপার্ট ও বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক তাঁদের সিদ্ধান্ত পড়ে গেলেন। 
একটি কথাও ফসকে যেতে না দিয়ে প্রচণ্ড মনোযঘোগে তা শুনলে গোটা প্রেক্ষাগ্গহ। 

“আদালতের নির্দেশক্রমে” -_ শর করলেন এক্সপার্টদের মখপাত্র, বায়ান অধ্যাপক শেইন, 
“আমরা প্রফেসর সালভাতর যেসব জন্তুর ওপর অপারেশন চালান তাদের এবং ইকাঁথয়া্ডরকে 
পরাক্ষা করে দেখোঁছ। তাঁর ছোটো হলেও অতি স:সভ্জিত ল্যাবরেটরি ও অস্তোপচার কক্ষও 
আমরা দেখোঁছ। প্রফেসর স্যলভাতর শহধঃ বৈদ্াতক ব্যবচ্ছেদ ও আঁতিবেগ্নী রশ্মি মারফত 
নিবাঁজন ইত্যাদি অতি সাম্প্রতিক সব পদ্ধাতই প্রয়োগ করেন না, এমন সব যন্ত্রও তাঁর আছে যা 
খিশ্বের সাজনদের অজ্ঞাত। নশ্চয় তাঁর নির্দেশেই তা তৈরি, জাঁবজন্তুদের ওপর প্রফেসর 
সালভাতরের অপারেশন সম্পর্কে আমি বৌশ ?কছর বলব না। পরাক্ষাগদলোর পাঁরকল্পনা অসাধারণ 
দ্ঃসাহসা, সম্পন্নও হয়েছে চমৎকার | [টস এবং গোোটাগরট এক-একটা অঙ্গের অবরোপন, দুটি 
জন্তুকে একসঙ্গে জোড়া লাগানো, একস্বাসী জন্তুদের ছিশ্বাসীতে এবং ছিশ্বাসীদের একম্বাসীতে, 
মাদীকে মর্দায় পারণতকরণ সম্ভব হয়েছে, প্বনর্ধোৌবন লাভের নতুন প্রকরণ বৌরয়েছে। 
সালভাতরের বাগানে কয়েক মাস থেকে শর করে চোদ্দ বছর পর্যন্ত নানা বয়সের কিছন রেড- 
হশ্ডিয়ান ছেলেমেয়েও আমরা দেখোঁছ।” 


৩১৮ 


এছেলেগনলোকে কা অবস্থায় দেখলেন ? জিজ্ঞাসা করলেন অভিশংসক। 

“সবাই সমস্থ, প্রাণোচ্ছল। বাগানে হরটোপঁট করে বেড়ায়, খেলা জমায়। এদের অনেকেরই 
প্রাণ বাঁচিয়েছেন সালভাতর। রেড-ই্ডিয়ানদের বিশ্বাস আছে তাঁর ওপর, আলাস্কা থেকে তৈরা- 
দেল-ফুয়েগো* পর্যন্ত নানা দূর দূর জায়গা থেকে এঁসকমো, ইয়াগান, আপাচাঁ; তাউীলিপাঙ্গী, 

একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। 

“এই সব জাতিই তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসে এখানে । 

আস্বির হয়ে উঠতে লাগলে অভিশংসক। বিশপের সঙ্গে আলাপের ফলে তাঁর ভাবনা অন্য 
খারায় বাঁক নেবান্প পর থেকে তান আর শান্তভাবে সালভাতরের প্রশংসা শবনতে পারতেন না॥ 
গজজ্ঞেস করলেন: 

“আপনি কি ভাবছেন সালভাতরের অপারেশনগনলো হিতকয় এবং যক্তিযক্ত ?? 

কন্তু পাছে এক্সপার্ট হ্যাঁ বলে বসে, এই ভয়ে কঠোর-দর্শন বৃদ্ধ বিচারপতি তাড়াতাঁড় করে 
বাধা দিলেন: 

“বৈজ্ঞানিক প্রশ্নে এন্সপাটে'র ব্যাক্তগত মতামতে আদালতের আগ্রহ নেই। আপনি বলে যান, 
আরাউকান জাতের ছেলে ইকাঁখয়ান্ডরকে পরাঁক্ষা করে কী পেলেন £” 

“দেহ তার কৃত্রিম আঁশে ঢাকা” _ বলে গেলেন এক্সপার্ট, “নমনীয় তবে খনবই মজবদত কী 
একটা জিনিসে তা বানান, তার বিষ্লেষণ এখন্যে শেষ হয় নি। জলের তলে ইকথিয়াণ্ডর 
মাঝে মাঝে চশমা ব্যবহার করে, বিশেষ এক ধরনের ফ্রিপ্ট-কাচে তা তৈরি, তার ক্িক্যাকশন ইলডেন্্র 
প্রায় দুই। এতে জলের তলে সে ভালো দেখতে পায়। ইকথিয়াশ্ডরের আঁশ ছাড়িয়ে নেবার পর 
আমরা তার কাঁধের হাড়ের িচে দুই দিকেই দশ সেশ্টামটার ব্যাসের দুটো ফুটো দেখতে পাই, 
পাঁচটি পাতলা পাতলা ফাল 'দিয়ে তা ঢাকা, অনেকটা হাওরের কানকোর মতো |, 

বিস্ময়ের চাপা গঞজজন উঠল হলে 

হ্যাঁ” বলে গেলেন এক্সপার্ট “অবিশ্বাস্য ঠেকলেও ইকাঁথয়াপ্ডরের দুই-ই আছে - 
মাননষের ফুসফুস সেই সঙ্গে হাওরের কানকো। সেই জন্যেই ও জলে ভাঙায় _ দণখানেই থাকতে 
পারে । 

“উভচর মানদ্ষ ?” বিদ্রপভরে জিজ্ঞাসা করলেন অভিশংসক। 

হ্যাঁ, এক ধরনের উভচর মানন্যই _ ছিম্বাসী 1 

ণকস্তু ইকথিয়াপ্ডর অমন হাওরের কানকো পেল ক্যেণ্েকে?' [জজ্ঞেস করলেন বিচারপাঁতি। 

হতাশ ভাঙ্গতে হাত ওলটালেন এক্সপার্ট! 

এটা প্রহোলিকা, হয়ত তা আমাদের বাাঁঝয়ে দেবেন স্বয়ং প্রফেসর সালভ্যতর। আমদের 
আঁভমত এইরকম: হেকেলের সত্র অন্যসারে, কোনো জীবপ্রজ্যতি তার য্শীষঃগের বিবর্তনে 


* আগ্দনে মাটি। - সম্পাঃ ৯ 


ঙ্‌ ১৩৯ - ৯ 


যেসব রূপ অতিক্রম করে আজকের র্‌পে পেশীছিয়েছে, গর্ভে সে এখনো সেই সব রূপের মধ্যে 
ইয়ে যায়। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মাননষের পূর্বপনরন্ষ একদা কানকো দিয়ে নিশ্বাস নিত। 
উঠে দাঁড়াতে গিয়েছিলেন আঁভশংসক, কিন্তু বিচারপতি হীঙ্গতে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। 
পবশ দিনের দিন মানব ভ্রুণে পর পর চারটি কানকোর মতো থাক গড়ে ওঠে। কিনতু পরে 
তার রূপান্তর হয়! কানকোরপাঁ প্রথম খ্যকটার উপরাংশ পাঁরণত হয় শ্রবণ ছিদ্র সহ কানের হাড় 
ও ইউস্টোকয়ান নলে, নিম্নাংশ পারণত হয় িচের চোয়ালে। দ্বিতীয়াট িঅয়েড আঁস্থিতে, 
তৃতীয়াটি দেহে ও থাইরয়েভ কাটেলেজ প্রাক্রিয়ায়। আমরা মনে করি না যে ভ্রুণ অবস্থাতেই 
ইকাঁথয়াণ্ডরের এ বিকাশ ঠেকাতে পেরেছিলেন প্রফেসর সালভাতর। এমন ঘটনা দেখা গেছে যে, 
পরিণত মাননষের দেহেও আবিকশিত কানকোর ছিদ্র রয়ে গেছে গলায়, চোয়ালের চে; যাকে 
বলে এ্যাত্কিয়াল 'ফিন্টুলা। কিন্তু তা দিয়ে জলের তলে নিশ্বাস নেবার কোনো কথাই ওঠে না। 
ভ্রুপের অস্বাভাবক বিকাশের ক্ষেত্রে হওয়া উঁচত দইয়ের একাঁট: হয় কানকো বাড়তেই থাকত, 
কিন্তু শবধদ শ্রবণেন্দিয় ও অন্যান্য দেহাংশের ক্ষতি করে, কিন্তু সেক্ষেত্রে ইকাথয়াণ্ডর হয়ে দাঁড়াত 
আধা-মাছ আধা-মানহষের মাথাওয়ালা এক বিকটাঙ্গ; নয়ত মানহষের স্বাভাবক বিকাশই জয়লাভ 
করত, উধাও হত কানকো। কিন্তু ইকাথয়াণ্ডর স্বাভাবিক বিকশিত মাননষ, শ্রবণোন্দ্রয় খাশা, নিচের 
চিবুক সনীবকশিত, ফুসফুস স্বাভাবিক, £স্তু সেই সঙ্গে আছে আর সবপ্াারণত কানকো। কানকো 
আর ফুসফুস ঠিক কাঁভাবে কাজ চালায়, তাদের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিশ্রিয়া কী, কানকো তার জল নেয় 
ক মুখ আর ফুসফুসের মধ্যে দিয়ে, নাকি তার কানকোর ঠিক ওপরে যে দুটো ফুটো দেখেছিলাম 
তাই দিয়ে সেটা আমরা জানি না। ইকথিয়াণ্ডরের দেহ ব্যবচ্ছেদ করেই কেবল এসব প্রশ্নের জবাব 
দেওয়া যায়। আবার বলাছ, এটা প্রহেলিকা, তার জবাব দেবার কথা স্বয়ং প্রফেসর সালভাতরের ! 
'তাঁনই বলতে পারেন কাঁভাবে সম্ভৰ হল কুকুর-রুপাঁ জাগনয়ার, প্রভৃতি অন্তত অন্তত জন্তু এবং 
ইকথিয়াপ্ডবের দোসর এই উভচর বানরগরলোর |” 

“আপনাদের যোট উপসংহার কাঁ?” জিজ্রেস করলেন বিচারপতি! 

প্রফেসর শেইন নিজেই একজন বড়ো বিজ্ঞনী ও অস্ত্রচিকংসক হিশেবে বিখ্যাত। কিন্তু 
খোলাখগীলই 1তাঁন বললেন: 

"সাত্য বলতে কি, ব্যাপারটার £কছনই আমান্র বোধগম্য হচ্ছে না। শহধ এইটুকু বলতে পারি, 
প্রফেসর সালভাতর যয করেছেন তা শদধ7 এক বিশাল প্রাতভাধরের পক্ষেই সম্ভব | বোঝা যায়, 
সালিভাতরের ধারণা হয়েছে যে সাজাতে তিনি এতই নৈপনণ্য অর্জন করেছেন যে এখন 
জীবজন্তু ম্যনহষের দেহকে যেমন খনাশ কেটেকুটে বসিয়ে দিতে পারেন। এবং সাত্যই বাস্তবে 
সেটা চমৎকার করলেও ভাঁর দদঃসাহস ও কল্পনার পরিধি প্রায়... উদ্ভ্ূতার পর্যায়ে 
পড়ে।” 

অবজ্ঞার হাঁসি ফুটল সালভাতরের মখে। 

তিন জানতেন না যে, বিশেষজ্ঞরা তাঁর মানাঁসিক অবস্থার কথা তুলে কারাবাসের বদলে 
হাসপাতালের ব্যবস্থা করে তাঁর দণ্ড লঘ7 করতে চেয়েছিলেন! 


প ৯৪০ ৮ 


“অবশ্য জোর করে এ কথা বলা না যে প্রফেসর সালভাতর উন্মাদ ! হাঁসটা চোখে পড়ায় 
বললেন এঞ্সরপাটণ “তবে সে যাই হোক, অন্তত আমাদের মতে আসামীকে মানাসক রোগের 
স্যানাটোরিয়মে পাঠিয়ে দার্থীদন ভাক্তারদের পর্যবেক্ষণে রাখা উচিত ॥ 

“মানসিক িকারের প্রশ্নটা নতুন প্রশ্ন, আদালত সেটা পরে বিচার করবে” _ বললেন 
বিচারপতি, 'প্রফেসর সালভাতর, এক্সপার্ট ও আঁভশবংসকের কতকগণাঁল প্রশ্নের জবাব দেবেন কি ?৮ 

“দেব” _ বললেন সালভাতর, “তবে সেই হবে আমার চূড়ান্ত বক্তব্য 


শান্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন সালভাতর, চারাদকে চোখ বুলিয়ে কাকে যেন খংজলেন। দর্শকদের 
মধ্যে ঝালভাজার, ক্রিস্টো, জনারতাকে দেখতে পেলেন ?তনি। সামনের সারতে বসে ছিলেন 
'িশপ| দৃষ্টিটা [কিছুক্ষণ তাঁর ওপর নিবদ্ধ করে রাখলেন সালভাতর | ম্খে তাঁর অলক্ষ্য হাঁসি 
ফুটে উঠল। তারপর চোধ দিয়ে কাকে যেন খজে বেড়াতে লাগলেন 'তাঁন। 

“এখানে আমার দ্বার্য ক্ষাতিগ্রস্ত লোকাঁটকে তো দেখাছ না” _ অবশেষে বললেন তিনি? 

“আমি ক্ষতিগ্রস্ত | হঠাং লাফিক্পে চেচিয়ে উঠল বালতাজার। ক্রিস্টো ভাইয়ে আস্তন ধরে 
তাকে টেনে বাঁসয়ে দিলে। 

“কোন ক্ষাতিগ্রস্তের কথা আপনি বলছেন ৮ জিজ্ঞেস করলেন বিচারপতি, “যাঁদ আপনার 
িকৃত-দেহ জানোয়ারগহলোর কথা ভেবে থাকেন, তাহলে বাল যে আদালত তাদের এখানে প্রদর্শন 
করার প্রয়োজন বোধ কমে নি] আর যাঁদ উভচর মানুষ ইকাথয়াণ্ডরের কথ্য ভেবে থাকেন, তাহলে 
সে আদালত ভবনেই আছে।” 

“আমি প্রভু ভগবানের কথা বলাছ” - শান্তভ্যবে গনরব্ব সহকারেই বললেন সালভাতর। 

এ জবাব শবনে বিচারপতি হতভন্বের মতো কৈদারার পিঠে ঠেস দিলেন। “সাত্যই কি 
সালভাতর পাগল হয়ে গেছেন £ নাকি কারাদণ্ড এড়াবার জন্যে পাগলামির ভান করছেন ? 
জিজ্ঞেস করলেন: 

'আাপাঁন ঠিক কী বলতে চাচ্ছেন 2 

"আমার ধারণা, আদালতের কাছে তা অস্পম্ট থ্যকার কথা নগ্ন” _ বললেন সালভাতর, 
এ ব্যাপারে প্রধানত ও একমাত্র ক্ষাতি্রস্ত কে? স্পচ্টতই প্রভু ভগবান) আদালতের মতে, আমার 
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ক্রিয়াকলাপ দ্বারা আ'ম তীঁর প্রতিষ্ঠা ক্ষ-গ্ন করোঁছি, হানা দিয়োছি তাঁর এক্ডয়্াবে | নিজের সাঁচ্টতে 
তান বেশ সম্ভষ্টই ছিলেন, হঠাৎ কনা কোন এক ডাক্তার এসে বললে, “এটা ভালো করে গড়া 
হয় নি, ঢেলে সাজা দরকার ।* এবং ভগবানের সৃষ্টিকে নিজের মতো করে অদলবদল করতে 

«এ একেবারে ঈশ্বরদ্রোহিতা, আসামাঁর কথাগ্লো রেকর্ড করে রাখা হোক 1, এমন ভাব 
করে আঁভশংসক দাঁবটা জানালেন যেন তাঁর পাঁবত্র ধর্মে ঘা লেগেছে। 

কধি ঝাঁকালেন সালভাতর 

'আঁভযোগ পত্রে যা আছে তার মল কথাটাই আমি বলাছ। সমস্ত নালিশ কি কেবল 
এইটেতেই দাঁড়াচ্ছে না ই ফাইলটা আমি পড়োছি। প্রথমে আমার বিরদদ্ধে কেবল এই সালিশ 'ছল 
যে আম ব্যবচ্ছেদ করে অঙ্গ বিকৃতি ঘাঁটয়োছি। এখন আমার বিরদদ্ধে এম্বারক পাবিত্রতা হাঁনির 
আভিযোগ এসেছে। এ হাওয়াটি এল কোথেকে ? ক্যাথেড়াল থেকে নয়ত ?” 

িশপের দিকে তাকালেন সালভাতর। 

“আপনারাই এমন একটা মামলা সাজিয়েছেন যাতে ক্ষাতিগ্রস্ত হিশেবে অদ্য ফরিয়াদীর 
স্থান নিয়েছেন প্রভূ ভগবান, আর আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন আমার সঙ্গে সঙ্গে চালস 
ডারউইন| এ কক্ষে উপাবন্টদের কেউ কেউ হয়ত আমার কথায় আরেকবার আহত বোধ করধেন, 
কিন্তু এটা আমি বলেই যাৰ যে পশ এমন কি মানহষের দেহযক্ুও সসম্পূর্ণ নয়, তার সংশোধন 
প্রয়োজন। আশা কার, এ কক্ষে উপাস্থিত ক্যাথেডালের আচার্য, বশপ জনয়ান-দে-গার্সিলাসো এ 
কথা সমর্থন করবেন। 

বথাটায় চাণ্চল্য জাগল হলে! 

“উনিশ শ” পনের সালে, আমি ফ্রণ্টে চলে যাবার কিছ আগে” _ বলে গেলেন সালভাতর, 
শ্রদ্ধেয় বিশপের দেহযদ্বে একটা ছোট্ট সংশোধন করতে হয়োছল আমায়! তাঁর আ্যাপেনাভক্স, 
অথবা লোকে যা বলে, তাঁর কানা নাড়ির ওই িষ্প্রপ়োজন ও ক্ষাতকর লেজহড়াটকে আমি কেটে 
বাদ দিই! ছযার দিয়ে দিশপীয় দেহের একাংশ ছেটে দেওয়ায় ঈশ্বরের প্রাতমৃর্ত ও সদৃশের 
ওপর যে বিক্ীতি আমি ঘটাই, মনে হচ্ছে অপারেশন টেবিলে শোয়ার সময় আমার আধ্যাত্মিক 
রোগী তার কোনো প্রাতবাদ করেন িন। তাই নাকি ? বিশপের দিকে স্থির দম্টিতে ত্যাকিয়ে 
জিজ্ঞেস করলেন সালভাতর। 

নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন জনয়ান-দে-গার্সলাসো। শব্ধ সামান্য রাঙা হয়ে উঠল তাঁর গাল, 
ঈষৎ কেপে গেল সরব সর আউ্হলগলো। 

“তাছাড়া, আমি যখন ব্যাক্তগত প্রযাকাটস চলাতাম এবং নব যোঁবন লাভের অপারেশন 
করতাম, তখনকার আরেকটা ঘটনাও কি বলব ? যোবন লাভের অননরোধ নিয়ে আমার দ্বারস্থ হন 
লি কি শ্রদ্ধেয় অভিশংসক সেনর আগ্নস্তো-দে---£ 5 

এ কথায় প্রতিবাদ করতে গেলেন অভিশংসক, কিন্তু শ্রোতাদের তুমুল অক্রহাস্যে কথা তাঁর 
শোনা গেল না। 
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'অননরোধ কারি, প্রসঙ্গচ্যুত হবেন না” _ কড়াভাবে বললেন বিচারপাঁত। 

“অনবরোধটা অভিযোগকর্তাদের কাছে জানালেই অনেক সঙ্গত হত” _ বললেন সযলভাতর, 
“আমি নই, আদালতই প্রশ্নটা এই ভাবে রেখেছে। এখানকার উপাস্থৃতরা সবাই যে কেবল 
গতকালের বানর, এমন কি মাছ, কথা কইতে ও শহনতে পাচ্ছে কেবল কানকোর ভাঁজগ্ল্ে 
শ্রবণ ও বাক যন্ত্রে পারণত হওয়ার ফলে -- এ কথা শ্নে কেউ কেউ কি আর আঁতকে উঠছেন 
নাঃ মানে, ঠিক বানর বা মাছ না হলেও তদের বংশধর? অভিশংসকের অধৈর্য লক্ষ করে 
সালভাতর তাঁর €দকে ফিরলেন, চগ্ভল হবেন না! আমি এখানে কারো সঙ্গে তর্ক জবডুতে বা 
বিবর্তনবাদ নিয়ে বক্তৃতা শোনাতে যাচ্ছি না। তারপর িছনক্ষণ থেমে সালভাতর বললেন, 
শবপদট্টা এই নয় যে মানব পশহ থেকে উদ্ভুত হয়েছে। সর্বনাশের কথা বরং এই যে মানহষ 
পশদই থেকে যাচ্ছে... রুট, হিংস্র, নিবোধ। আমার সহযোগণ বিজ্ঞানী খামোকাই আপনাদের 
ভয় দেখিয়েছেন। ভ্রুণের বিকাশের কথাটা উন না বললেও পারতেন। ভ্রুণকে প্রভাবিত করা বা 
জীবজন্তুর সংকর সস্ট করার দিকে আমি যাই িন। সান হিশেবে লোকের চিকিৎসা করতে 
হয়েছে আমায় | প্রায়ই টিসন, প্রতি, গ্ল্যাপ্ড বসাতে হয়েছে নতুন করে। পদ্ধাতট্যকে নিখ*ত 
করে তোলার জন্যে জীবজস্তুর দেহে পরীক্ষা চাঁলয়েছি জাম 

এঅপারেশন-করা জন্তুদের আমি দীর্ধাদন পর্যবেক্ষণ করেছি আমার ল্যাবরেটরিতে, নতুন 
এমন টি একেবারেই অস্বাভাবিক একটা জাগ্নগায়র বাঁসয়ে দেওয়া অঙ্গগনলোয় কী প্রপ্তিয়া চলছে 
তা ধরতে চেষ্টা করোছি। পর্যবেক্ষণ শেষ হলে জন্তুটাকে ছেড়ে দেওয়া হত বাগানে! এই ভাবেই 
গড়ে উঠেছে আমার জীব মিভীজয়ম। সবদূর প্রজাতি _ যেমন মাছ আর স্তন্যপায়ীদের দেহালের 
আদান-প্রদানের সমস্যাট্টা আমায় খুবই আগ্রহী করে তোলে! এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা যেটাকে 
একেবারেই অকল্পনাঁর মনে করেন, সেটা আমি ঘটাতে পেরোছি। তাতে অবাক হবার কা আছে 
আমি আজ যা করোছি, কাল সেট। করবেন মাম:লী সাজনরা। জার্মান জাউয়েরবুখের বিগত 
অপারেশনটার কথা প্রফেসর শেইন নিশ্চয় জানেন। রএগ্ন উর? কেটে তানি সেখানে নাঁলর হাড় 
বাসয়ে দিয়েছেন ।” 

পকন্তু ইকথিয়ান্ডর ?* জিক্রেস করলেন এক্সপার্ট। 

হ্যাঁ, ইকাথিয়ান্ডর। এ আমার গর্বের ধন! ইকাঁথিয়াণ্ডরের অপারেশনে শহধ টেকানিক্যান 
দরুহতাই ছিল না। মানব দেহযশ্ত্রের গোটা প্রক্রিয়াটা বদলে দেবার প্রয়োজন হয়। আমার লক্ষ্য 
ধসদ্ধ হবার আগে প্রা্থীমক পরীক্ষায় প্রাণ দিয়েছে ছ"ট বানর। তার পরেই কেবল জীবন শঙ্কা 
না করে ছেলেটিকে অপারেশন কার 

“অপারেশনটা [ঠিক কাঁ?? জিজ্ঞাসা করলেন বিচারপাঁত। 

“ছেলেটির দেহে আমি বাচ্চা হাঙরের কানকো বাঁসয়ে দিই, ফলে সে জলে স্থলে উভয়ত 
থাকার সুযোগ পায়” 

শ্রোতাদের মধ্যে বিস্ময়ের ধান উঠল। খবরট্য দপ্তরে জানিয়ে দেবার জন্য তাঁড়ঘাঁড় টোলফোন 
করভে ছুটল সাংবাদিকরা । 
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পিকে আরো বড়ো সাফল্যলাভ আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। যে উভচর বানরটিকে আপনারা 
দেখেছেন, ওটা আমার শেষ কাজ। ভাঙ্গায় জলে সর্বতুই সে যতক্ষণ খদীশ থাকতে পারে, দেহের 
কোনো ক্ষাত হয় না। আর জল ছাড়া ইকথিয়াস্ডর থাকতে পারে না তিন-চার ?দনের বোশ। 
[িন্া জলে ভাঙ্গায় বেশি থাকা তার পক্ষে ক্ষাতিকর _ ফুসফুস ক্লান্ত হয়ে পড়ে, শাঁকয়ে ওঠে 
কানকো, পাঁজরায় শুলবেদনা শর? হয় ইকাঁথয়াশ্ডরের। দহঃখের বিষয়, আমি ওর জন্যে যে 
রটন বেধে দিয়েছিলাম, আমার অননপাস্থৃতির সময় সেটা সে ভঙ্গ করে, ডাঙ্গায় থাকতে শর 
করে বেশিক্ষণ, ফুসফুস ওর ক্যাহল হয়ে পড়েছে, গ:রূতর রোগে ধরেছে তাকে। দেহের ভারসাম্য 
নস্ট হয়ে গেছে, এখন অধিকাংশ সময়েই তাকে জলে থাকতে হবে! উভচর মান্য থেকে সে 
পরিণত হচ্ছে মানাবক ম্যছে...ঃ 

“আসামীকে একটা কথা জিজ্দেস করতে চাই” _ উঠে দাঁড়িয়ে বিচারপতির উদ্দেশে বললেন 
আঁভশংসক, উভচর মান5ষ গড়ার আইডয়াটা সালভাতরের মাথায় এল কাঁভাবে, কাঁ তাঁর 
উদ্দেশ্য ?” 

“আহীভিয়াটা ওই তো বলোছি। মাননষ সনসম্পূর্ণ নয়। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানঃষ তার 
প্যব্িররন্ষ জাঁবদের তুলনায় অনেক শ্রেচ্ঠত্ব লাভ করলেও ননন্নস্তরের প্রাণীদের অনেক গশ 
হাৰ্রয়েছে। যেমন জলে বাস করতে পারলে মানুষের সরবধ্য হয় অনেক! দেওয়া যাক না তাকে 
সে সযে।গটা £ জাবের হীতহাস থেকে আমরা জান যে স্থলচর জীব ও পাখি এসেছে জলচর 
প্রাণী থেকে, মহাসাগর থেকে। জান যে কিছ: স্লচর প্রাশী ফের জলে ফিরে গেছে! ভলাঁফন 
ছিল মাছ, ভাঙার উঠে আসে, হয়ে দাঁড়ায় স্তন্যপায়ী জন্তু, কিন্তু ফের চলে যায় জলে, তবে তিমির 
মতো স্তন্যপায়ীই থেকে যায়। তিমি আর ডলফিন দুইই ফুসফুস দিয়ে নিশ্বাস নেয়। ডলাঁফনকে 
দ্রিস্বাসী উভচরে পারণত করা যেত, ইকথিয়াণ্ডর আমায় সেই অনুরোধ জানায়, সেক্ষেত্রে তার 
বস্বঃ ডলফিন লাভ তার সঙ্গে জলের তলে থাকতে পারত বোশক্ষণ আ্রামও অপারেশনটা 
করব ঠিক করেছিলাম মাননষদের মধ্যে খেকে প্রথম মাছ, আর মাছেদের মধ্যে থেকে প্রথম 
মান; _ ইকাথয়াণ্ডরের কেমন যেন একলা-একল্য লাগত। জার তর দেখাদেখি বাদ অন্য মানুষও 
সমদদ্্রে নামত, জাঁবন হয়ে উঠত একেবারে অন্যরকম। জল নামক এই পরাক্ররস্ত ভৌতশাক্ত তখন 
হত মাননষের বশীভূত। কাঁ সে শক্ত জানেন কাঁ ঃ পাথবাঁর তিন-চতুর্থাংশই জলে ঢাকা। কিন্তু 
সে শব্দ উপপরিপু্ঠের কথা গর্ভে তার অফুরন্ত খাদ্য, তার শিলপর কাঁচামাল। কোটি কোটি, 
শত শত কোটি লোক এ+টে যাবে তাতে, লোক থাকবে জলের তলে, স্তরে স্তরে। ঠেলাঠোঁল, 
ঘে+যাঘেশাষ কিছনরই প্রয়োজন হবে না। 

“আর কাঁ তার শাক্ত! আপনারা হয়ত জানেন যে মহাসমন্দ্র যে পরিমাণ সৌর তেজ শুষে 
নেয় তা ৭১০০ কোটি অঙ্বশ্শাজর সমতুল্য। বাতাসে তাপের প্রত্যাবর্তন ও অন্যান্য লোকসান 
না ঘটলে সমন্দর অনেক আগেই ফুটতে থাকত। শাক্তর এ এক অক্ষয় ভান্ডার । স্থলচর মান্য তাকে 
কী কাজে লাগাচ্ছে ? প্রায় কিছই না। 

“আর: সামরাদ্রক স্রোতের শক্তি? শরধ; গালক স্টিম আর ফ্লোরিডা ক্রোতেই ৯১০০ কোটি 


১৪৩৫ 


টন জল করে যায় প্রতি ঘণ্টায়; কোনো একটা মহানদীর প্রায় ৩০০০ গুণ । আর এ শব্ধ কেবল 
একটা সাম্দান্রক স্তরোত। স্ছলচর নানষ এটাকে কাঁ কাজে লাগাচ্ছে ? প্রায় কিছ না। 

“আর সামনাদ্রক তরঙ্গ আর জোয়ার-ভাটার শক্ত ! আপনারা জানেন যে তরঙ্গের ঘাতশাক্ত 
আটাত্রশ হাজার িলোগ্রামের সমান হতে পারে, এক বগঁমটার ?পছন আটত্রিশ টন, ওপরে উঠতে 
পারে তেতা'ল্শ মিটার, ফলে ভা, ধরা যাক, পাথর তুলতে পারে হাজার টন! আর জোয়ার ওঠে 
ষোলো মিটারেরও “উপচুতে” _ চারতলা বাড়ির সমান। এ শাক্তর কা সবাবধা নিচ্ছে মানদষ £ 
প্রায় কিছনই না। ভাঙায় মানদষ ভূপৃ্ঠ থেকে খনব ওপরে থাকতে পারে না, বেশি নামতে পারে 
না ভূগর্ভে। অহাসমদদ্রে বিষ রেখা থেকে মের, ওপর থেকে তলদেশ সর্বহই অবাধ জীবন। 

“মহাসাগরের অসাম সম্পদ আমরা কাঁ কাজে লাগাঁচ্ছিঃ মাছ ধার, আর সেটা নিতান্ত 
ওপরটুকু থেকে। সমদদ্ধের গভারটায় একেবারেই হাত পড়ে না? খ:জে বেড়াই স্পঞ্জ, প্রবাল, 
মনক্তো, সামগ্রিক উীন্তিদ _ এবং তাতেই শেষ! জলের তলে আমরা কিছহ কিছন কাজ চালাই, 
সাঁকোর জন্যে খাট গাড়ি, বাঁধ দিই, ডোবা জাহাজ টেনে তুলি। কিন্তু ওই পর্যন্ত। আর এটুকুও 
আমরা কার অনেক মেহনত ঝরিয়ে, অনেক ঝ:কি নিয়ে, মানহষের প্রাণ যায় কম নয়া হতভাগ্য 
মানদষ - জলের তলে দ7শমনিট থাকলেই তার শেষ, কা কাজ সে সেখানে করবে ? 

পকস্তু ভাইভিং স্যট আর আস্রজেনের পাত্র ছাড়াই যাঁদ মানদ্য জলের তলে থাকতে ও 
খাটতে পারত, ভাহলে সেটা হত একেবারেই অন্য ব্যাপার। কত সম্পদই না সে আবিচ্কার করত 
সেখানে ] যেমন এই ইকাঁথয়াশ্ডর আমায় বলেছিল... কিন্তু ভয় হচ্ছে হয়ত বা মানাবক 
লোল:পতার দানবকে খণ্চয়্ে তুলব... সমদদ্রতল থেকে ইকাঁথয়াণ্ডর গিরল সব ধাতু ও আকারকের 
মমদনা এনে দিয়েছিল আমায় | না-না, উত্তোজত হবেন না, ও এনে দিক্সেছিল মাত্র সামান্য কিছ 
নম্বলা, কিন্তু বিশাল বিশাল খানস্তর থাকা সেখানে খ্ববই সম্ভব। 

* আর ডুবে যাওয়া ধন? 

“'লনাজতানিয়া* জাহাজটার কথাই ধরদন। ১৯১৬ সালের বসন্তে এটিকে জার্মানরা ডুবিয়ে 
দেয় আয়ল্যাপ্ড উপকূলের কাছে। তার সহস্রাধিক যাত্রীর কাছে ধনসম্পদ যা ছিল তাছাড়াও এ 
জাহাজে ছিল ১৫ কোটি ডলার পারমাণ স্বর্ণ যদ্রা এবং পাঁচ কোটি ভলার মূল্যের ক্বর্ণ বন্ড |? 
(বময়ের ধ্বান শোনা গেল কক্ষে ।) "তাছাড়া আমস্টারডামে পেশীছবার জন্যে হরে ভরা দটি 
পেঁটিকা ছিল “ল্গজতানয়া”য়। বিস্বের অন্যতম একটি শ্রেচ্ঠ হীরক “কাঁলফ' ছিল তার ভেতরে _ 
কোটি কোটি টাকা তার দাম। বলাই বাহনল্য, ইকথিয়াপ্ডরের মতো মানবষও খনৰ গভারে নামতে 
পারে না, তার জন্যে গড়া দরকার এমন মানন্য* (অভিশংসকের ক্রুদ্ধ গন শোনা গেল), থ্যা 
গ্রভীর জলের মাছের মতো প্রবল চপ সইতে পারে। বিজ্ঞানের কাছে িছই অসম্ভব নয়, অবশ্য 
চট করেই নাঃ 

“মনে হচ্ছে আপানি সর্বশাক্তমান ঈশ্বরের ভূমিকা নিতে চাইছেন ?” টিষ্পান কাটলেন; 
আভিশংসক। 

লালভাতর সৌদিকে দৃকপাত না করে বলে চললেন: - 
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এমানঃষ যাঁদ জলে থাকতে পারত, তাহলে মহাসমব্দ্র ও সমনদ্রগর্ভ কাজে লাগ্াবার উদ্যোগট? 
চলত প্রচণ্ড বেগে! ভয়াবহ এক রাক্ষসী ভোতশাক্তি হয়ে মহাসমদদ্র আর থাকত না। ভুবস্তদের 
জন্যে কাবার প্রয়োজন ফুরূত আমাদের | 

মনে হল যেন শ্রোতাদের সকলের সামনে ফুটে উঠেছে যানৃষের পদতলে বিজিত সমদদ্রগর্ভের 
ছাঁব। এমন কি বিচরপাতিও "স্থির থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন; 

বভাহলে আপনার পরাক্ষাগনলোর ফলাফল আপান প্রকাশ করলেন নয কেন ? 

“আসামীর কাঠগড়ায় পেশীছবার অত তাড়া ছিল না আমার? -হেসে জবাব দিলেন 
সালভাতর, “তাছাড়া ভয় ছিল আমাদের বতমান সামাজিক অবস্থায় আমার উত্তাবন উপকারের 
চেয়ে অপকারই করবে বেশি। এর মধ্যেই ইকাঁথয়াণ্ডরকে নিয়ে লড়াই বেধে উঠোঁছল। প্রাতাহংসার 
জবালায় কে রিপোর্ট দেয় আমার নামে ? এই জন্রিতা, যে ইকাঁয়াশ্ডরকে চুরি করে আমার কাছ 
থেকে। আর জীরতার কাছ থেকে তাকে সম্ভবত চুরি করতেন মহামান্য জেনারেল আ্যাডামরালরা, 
শত্রু; জাহাজ ডোবাবার কাজে লাগাতেন। না, প্রতিদ্বশ্ছিতা আর লোল€পতা যে দেশে মহত্তম সব 
আবিচ্কারকে পাঁরণত করে অভিশ্যপে, ঝড়িয়ে তোলে মান5ষের যন্ত্রণা, সেখানে ইকথিয়াণ্ডর আর 
ত্যর মতো লোকেদের আঁম সাধারণ্যের আওতায় ভুলে দিতে পারতাম না] আমি ভেবেছিলাম...” 

অর্ধপথে থেমে গেলেন সালভাতর। তারপর গলার সন ভয়ানক পাল্টে বলে উঠলেন: 

“না, ও কথা আম বলতে চাই না, লোকে ভাববে আমি উন্মাদ? _ সহাস্যে সালভাতর 
তাকালেন এক্সপার্টের দিকে, “না, উন্মাদ হব্যর সম্মান আমি প্রত্যাখ্যান করছি, তার সঙ্গে 
প্রাতিভাধর কথাটা জবড়ে দিলেও। আমি পাগল নই, বাতিকগ্রন্ত নই! যা চেয়েছিলাম, তা কি 
করি নি ঃ জের চোখেই তো আপনারা আমার কাজগহলো দেখেছেন। ষাঁদ মনে করেন সে কাজ 
অপর্ঃধ, তাহলে ত্বাইনের সমস্ত কঠোরতার দণ্ড দিন! আম কোনো প্রশ্রয়ের প্রাথী নই।ঃ 


ইকাঁথয়ান্ডরকে যেসব এক্সপার্টরা পরাক্ষা করছিলেন, তাঁদের কাজ ছিল শব্ধ তার দৈহিক" 
নয়, মানসিক অবস্থাও যাচাই করা। 


এটা কোন সাল £ কা মাস? কত তারিখ ? কা বার? সাধারণত এই সব প্রশন করলেন 
এক্সপার্টরা। 
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আর প্রা প্রশ্নেই ইকীথয়াণ্ডর বললে: 

“জান না 

একান্ত সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতেও ভার অস্বাবধা হচ্ছিল তাহলেও তাকে অপরিণতমস্তিত্ক 
বলে রায় দেওয়া চলে না। যেভাবে সে বেড়ে উঠেছে তাতে অনেক কনুই জানা তার পক্ষে সম্ভব 
ছিল না! বয়স্ক শিশু হয়েই সে থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত এন্তপার্টরা এই রায় দিলেন: 
ছিকথিয়ান্ডর অকর্মণ্য | এতে তার বিরদদ্ধে অভিযোগ বাতিল হয়ে গেল। আদালত মামলা তুলে 
লিয়ে তকে অভিসাবকের হাতে সমর্পণ করতে বললে। অভিভাবক হবার দ্াব জানালে দু'জন: 
জবরতা আর বালতাজার। 

প্রাতীহংসার জ্বালায় জ্ারতা তাঁর বিরদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছে, সালভাতরের এ কথা মিথ্য 
নয়। তবে সেই সঙ্গে জুরিতার অন্য উন্দেশ্যও িল। সে চাইছিল কের ইকথিয়াপ্ডরকে দখল 
করবে, তাই তার অভিভাবক হতে চাইল সে| ডজন খানেক দামী মুক্তোর 'বানিময়ে সে সংশ্লিষ্ট 
কর্মকর্তাদের হাত করলে। উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে ত্যর এখন আর বিশেষ বাধা নেই। 

নিজের [পতৃত্বের উল্লেখ করে বালতাজার দাবি করেছিল তাকেই অভিভাবকত্ব দেওয়া হোক। 
তবে ফল হল ন্য। লারার সমস্ত চেষ্টা সত্তেও এন্সপার্টরা মত দিলেন যে শ্হধ্ন ক্রিস্টোর সাক্ষ্যের 
ভাত্ততে বালতাজারের বিশ বর আগের ছেলের সঙ্গে ইকথিয়াশ্ডরের আভন্নতা শন্ক্ত করা 
তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া ক্রিস্টো হল বালতাজারের ভাই, ফলে তার কথায় এন্সপা্টদের 
বিশেষ ভরসা হয় নি। 

লারা জানত না যে ব্যাপারটায় আভিশংসক ও বিশপের হাত ছিল। যার ছেলেকে কেড়ে 
£নয়ে দেহ বিকৃত করা হয়েছে এমন একজন বাপ হিশেবে, ক্ষাতি্রন্ত হিশেবে বালতাজারের 
প্রয়োজন ছিল কেবল মামলা চলার সময়। কিন্তু তার পিতৃত্ব মেনে ?নয়ে ইকথিয়াণ্ডরকে তার 
হাতে সমপণ করার ইচ্ছে আদালত বা খি্জী কারোরই ছিল না। তাদের লক্ষ্য ?ছিল ইকাথয়ান্ডরকে 
একদম সরিয়ে দেওয়া! 

ক্রিস্টো উঠে এসেছিল তার ভাইয়ের কাছে, তার জন্য খনবই দঃশ্চিন্তায় পড়ল সে। আহার 
নিদ্রা ভুলে বালতাজার নিঝনম হয়ে বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, হঠাৎ কখনো উত্তোঁজত হনে 
ছটফট করে বেড়াত দোকানটায়, "ব্যাটা আমার ! ব্যাটয আমার 1 বলে ভাকত, ঝাল উজাড় করে 
গালাগালি দত স্পেনীয়দের ! 

একবার এমাঁন এক চোট ক্ষ্যাপামির পর বালতাজার হঠাৎ ঘোষণা করলে: 

“শোন ভাই তোকে বাল, আম জেলখানায় চললাম আমার সেরা ম7ক্তোগ্লো সেপাইদের 
দিয়ে ইকথিয়ান্ডরের সঙ্গে দেখা করব। বোঝাব ওকে 1 নিজেই ও আমায় বাপ বলে মেনে নেবে! 
ছেলে কখনো বাপকে না মেনে পারে ! আমার রক্ত যে ওর মধ্যে কথা কইবে। 

ভাইকে ফেঁরাবার অনেক চেষ্টা করলে ক্রিস্টো, ফল হল না। গোঁ ধরে রইল সে। 

জেলখানায় গিয়ে সে কান্নাকাটি করলে সান্তরীদের কাছে, পায়ে ধরে সাধলে, হাতে মনক্জে 
গজে দিয়ে দিয়ে পেশীছিল ফটক থেকে অন্দরে, এবং শষ পর্যন্ত ইকাঁথয়াণ্ডরের কুঠারতে। , 
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গরাদে বসানো সওকাঁ জানলায় সামান্য আলো এসে পড়েছে ছোট্ট ঘরখানায়। ভেতরটা 
গরমোট, দুগ্ধ উঠছে: প্রহরাঁরা চৌবাচ্চার জল বিশেষ বদলাত না, অস্বাভাবিক এই বন্দীর 
আহার হিশেবে যে মাছ দেওয়া হত তার পচা উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে মেঝেতেই! 

লোহার চৌবাচ্চাটা ছিল জানলার উল্টোদিকে, দেয়াল ঘে“ষে। 

বালতাজার এসে তাকালে তার অস্কার জলে, যার তলে লাকপ্পে আছে ইকাঁখয়াণ্ডর। 

ইকাঁথয়া্ডর 1” আস্তে করে ডাকলে সে, “ইকাঁথয়াপ্ডর !* 

জলের উপরিভাগে একটা স্পন্দন খেলে গেল, কিন্তু ইকথিয়াপ্ডর দেখা দিল না। 

আরো গকিছরক্ষণ অপেক্ষা করে বালতাজার্র ভার কাঁপা কাঁপা হাতখানা -ডুবিয়ে দিলে উফ 
জলের মধ্যে। হাত ঠেকল ইকাঁথয়াস্ডরের কাঁধে। 

হঠাৎ ভেজা মাথা ভেসে উঠল ইকাঁথয়াণ্ডরের। এক বক জলে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করলে; 

একে আপনি £ কা চাই ? 

দ7'হাত বাড়িয়ে দিয়ে, নতজান; হয়ে বালতাজার দ্রুত বলতে লাগল: 

'ইকাঁথয়াণ্ডর | তোর বাবা এসেছে তোর কাছে। তোর সাত্যিকারের বাবা। সালভাতর তোর 
বাবা নয়। খারাপ লোক সে! তোর দেহ বিকৃত করেছে সে ইকাঁথিয়াপ্ডর ! ইকথিয়াপ্ডর ! ভালো 
করে একবার আমার দিকে চেয়ে দ্যাখ িনতে পারাছিস না নিজের বাপকে ?, 

ইকথিয়াপ্ডরের ধন চুল বেয়ে ধাঁরে ধাঁরে জল নেমে আসছিল তার বিষম মহখে, টিপাটাপয়ে 
পড়াঁছল থনতাঁন থেকে! কিছন্টা অবাক হয়ে দ7ঃখিত চোখে সে তাকাল বদ্ধ রেড-ইশ্ডিযানের 
দিকে। 

“আমি তো আপনাকে চান না” _-বললে সে। 

ছইিকথিয়াশ্ডর 1? চেপচয়ে উঠল বালতাজার, “ভালো করে চেয়ে দ্যাখ আমার দিকে! 
তারপর হঠাৎ ইকাঁথয়াপ্ডরের মাথাটা নিজের কাছে টেনে এনে তপ্ত অশ্রু; আর অজস্র চুম্বনে ভরে 
দিতে লাগল। 

অপ্রত্যাশিত এই আদর থেকে আত্মরক্ষায় ইকথিয়াশ্ডরর ছলবিয়ে উঠল চৌবাচ্চার মধ্যে, জল 
উপচে পড়ল পাথনরে মেঝেয়। 

এই সময় কার একখান হাত এসে সজোরে কলার চেপে ধরল বালতাজারের, তাকে শ্‌ন্যে 
তুলে ছনড়ে ফেললে কোণে । পাথদরে দেয়ালে প্রচণ্ড মাথা ঠুকে ধপাস করে পড়ল বালতাজার। 

চোখ মেলতেই বালতাজারের চোখে পড়ল জীরতা দাঁড়িয়ে আছে! ডান হাত ঘরাষ পাঁকন্ধে 
ৰাঁ হাতে কাঁ একটা কাগজ নাড়াচ্ছে বিজয়ার মতো ৷ 

এই দ্যাখ, আমার ওপর ইকথিয়াশ্ডরের আঁভিভাবকহু দেবার হঃকুমনামা। ধনাঁ ছেলের খোঁজ 
তোকে করতে হবে অন্য জাগ্নগায়। আর এটিকে আম নিিহিযারি উড নারি কালকে। 
বঝোছিস ?” 

মাটিতে পড়ে থেকেই বালতাজার চাপা গর্জে উঠল! 

পরের মনহদুতোই বন্য হনগকার দিয়ে ল্যাফয়ে উঠল সে, শত্যর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে 
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পেড়ে ফেলল মাটিতে। হাত থেকে তার কাগজটা 'ছিলিয়ে নিয়ে নিজের মূখে প7রে দিলে এবং 
শ্রমাগত ঘাাঁষ মারতে লাগল জীরতাকে। শর; হল প্রচণ্ড মারামারি। 

হাতে চাবি নিয়ে জেলখানার সেপাই দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় 
রাখাই তার কতবব্য বলে সে গণ্য করোছল। দণজনের কাছ থেকেই ভালো ঘস পেয়েছিল সে, 
কারো পক্ষেই হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছে ছিল না তার| কেবল জ্ারতা যখন বনড়রোর টঃটি চেপে 
িষতে লাগল, তখন চণ্চল হয়ে উঠল সে। 

“না, না, ট:টি চিপে মারবেন নয 1, 

জীরতা কিন্তু ক্ষেপে উঠোঁছল, সান্তরীর কথায় দে কানই দিলে না। কুঠারতে এই সময় 
নতুন এক ব্যাক্তর আগমন না ঘটলে বালতাজারের কপ্যলে কাঁ হত বলা যায় না। 

ণমতকার ! আভিভাবক মশায় তাঁর আঁভিভাবকত্ব ফলানোর তািয নিচ্ছেন দেখাছ !” শোনা 
গেল সালভতরের গলা, “আর আপানি হাঁ করে কী দেখছেন ? নিজের কা কর্তব্য জানেন না?” 

সেপাইটাকে তান এমন সদরে ধমকে উঠলেন যেন তাঁনিই জেলখানার কর্তন 

সালভাতরের চিৎক্রে কাজ হল। মারপিট ছাড়িয়ে দেবার জন্য ছহটে এল সেপাই। 

গোলমালে আরো কিছ? সেপাই জন্টল। আঁচরেই বালত/জার আর জ-রিতা _ দুদকে 
দহ*জনকে সরিয়ে দিল তারা! 

জ্ীরতা নিজেকে বিজয়শ বলে ভাবতে পারত। কিন্তু বিজত সালভাতর তখনো তাঁর 
প্রতিদ্বন্বাদের চৈয়ে শক্তিমান। এমন কি এখানে এই কুঠারতে, আটক বন্দী অবস্থাতেও ঘটনা ও 
লোকের ওপর দখল সালভাতরের যায় নি] 

কুঠীর থেকে সরিয়ে নিয়ে যান ওই গণ্ডা দুটোকে" __ সেপাইদের হনকুম দিলেন সালভাতর, 
“ইকাঁথিয়াণ্ডরের কাছে আমি থাকব একলা |” 

সে হুকুম মেনে নিলে সেপাইরা | গালাগাল ও প্রাতবাদ সত্তেও জ্বারতা আর বালতাজারকে 
বার করে দিলে তারা। বন্ৰ হল কুঠাঁরর দরজা কাঁরডরে অপসয়মাণ কণ্ঠম্বর থেমে যাবার পর 
সালভাতর চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে ইকথিয়াণ্ডরকে বললেনঃ 

ন্উঠে এসো ইকাঁথয়াপ্ডর! ঘরের মাঝখ্যনটায় এসে দাঁড়াও। তোমায় পরীক্ষা করে দেখতে 
হবে? 

ইকাথিয়াণ্ডর এসে দাঁড়াল। 

হ্যাঁ এইখানে, আলোর কাছটায়' -_ বললেন সালভাতর, পনশ্থাস নাও, আরো জোরে, এবার 
খাম, আচ্ছা, ..? 

সালভাতর তার বকে টোকা দিয়ে দিয়ে দেখলেন, শনলেন তার ছে্ড়া ছেড়া নিশ্বাস! 

ধনস্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ? 

হ্যাঁ, বার্বা” _ বললে ইকথিয়াশ্ডর। 

তোমারই দোষ _ বললেন সালভাতর, প্ডাণ্ডায় অত বেশি সময় থাকা তোমার উচিত হয় 
না? রে 
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মাথা লিচু করে কী ভাবতে লাগল ইকাথিয়াণ্ডর। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে সোজসঁজ 
সালভাতরের দিকে চেয়ে শএধাল: 

শকস্তু কেন উচিত হয় নি, বাবা £ সবাই থাকে আর আমার থাকা চলবে না কেন?” 

মামল,য় জবাব দেবার চেয়েও তিরস্কার ভরা এই দ্ৃষ্ট সহ্য করা সালভাতরের পক্ষে কাঁঠন 
হয়েছিল। তাহলেও দমলেন ন্য তাঁন। 

নতার কারণ তুম এমন একটা [জিনিস পারো যা আর কেউ পারে না। জলে ডুবে থাকতে 
পারো তুমি... কোনটা তুমি চাইবে ইকাঁথয়াশ্ডর, সবাই যেমন থাকে তেমানি ভাঙায় থাকা, নাঁফ 
কেবল জলে থাকা?” 

ধজাঁন না” _ একটু ভেবে বললে ইকাঁথয়াণ্ডর। জলতলের জগত আর ভাঙা, গায়ের _ 
দুই-ই তার কাছে সমান প্রয় | কিন্তু গৃত্তিয়েরেকে তো এখন আর সে পাবে না... 

“এখন আম সমদদ্রই চাইব _ বললে ইকাঁথয়ান্ডর। 

“আমার কথ্য না শননে দেহের ভারসাম্য নম্ট করে বাছাইটা তুমি আগেই করে বসেছ, 
ইকাঁথয়াপ্ডর | এখন তুম বে+চে থাকতে পারবে কেবল জলে? 

পকন্তু এই বিছছিটি নোংরা জলে লয়, বাবা। এখানে আম মরে যাব । আম চাই খোদমেলা 
সমদ্্র!? 

নিশ্বাস চাপলেন সালভাতর। 

এজেলখ.না থেকে তোষ/য় তাড়াতাড়ি খালাস করাবূর জন্যে আমি যথাসাধ্য করব, ইকথিয়াণ্ডর। 
ভেঙে পড়বে না কখনো” _ ইকথিয়াশ্ডরের পিঠে চাপড় দয়ে সালভাতর বোরছ্ছে গেলেন। 

নিজের কুঠারিতে সর টেবিলের সামনে টুলে বসে চিন্তায় ভুবে গেলেন সালভাতর। 

যে কোনো সাজজনৈর মতোই ব্যর্থতাও সইতে হয়েছে তাঁকে। নৈপদণ্য অর্জনের আগে তাঁর 
ছরির তলে, তাঁর [িজস্ৰ ত্রাটর দরুন মানব জীবন নন্ট হয়েছে কম নয়। কিন্তু তা নিন্ে তান 
কখন্য ভারাক্রান্ত বোধ করেন নি। কয়েক ভজন মরেছে, কিন্তু বেচে গিয়েছে কয়েক হাজার। 
এই অংকটা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছে। 

কিন্তু ইকাথিয়াপ্ডরের ভাগ্যের জন্য ?তাঁন নিজে দায়ী। ইকাঁথয়ান্ডর ছিল তাঁর গর্ব। তাঁর 
শ্রেন্ঠ কীত হিশেবে তাকে ভালোবাসতেন ?তিনি। তাছাড়াও তাকে ভালোবাসতেন নিজের 
ছেলের মতো ইকাঁথয়ান্ডরের রোগ আর তার ভাবিধাতের দরশ্চন্তায় আঁস্থুর হয়ে উঠলেন 
সালভাতর। 

দরজায় মদদ টোকা পড়ল। 

“ভিতরে আসবন* _ বললেন সালভাতর। 

'আপনার অসাঁবধা ঘটালাম ন্য তো, প্রফেসর ?” মৃদহ কণ্ঠে বললে জেলর। 

“এতটুকু না” _ উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিলেন সালভাতর, “আপনার স্তরীপত কেমন আছে ? 

“ভালোই আছে, ধন্যবাদ! ওদের পাঠিয়ে দিয়েছি আমার শাশনডীর কাছে অনেক দুর, 
আদ্দজ পাহাড়ে? 
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“তা পাহাড়ে হাওয়ায় সফলই হবে" _ বললেন সালভাতর। 

জেলর কিন্তু চলে গেল না। দূরজার দিকে একবার তাকিয্ত্রে সালভাতরের কাছে এসে 
ধফসফিসিয়ে বললে: 

প্রফেসর, আমার স্ত্রীর জীবন বাঁচানোর জন্যে আমি আপনার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ। ওকে 
যে আমি ক ভালোবাসি... 

“ওর জন্যে কৃতজ্ঞতার কী আছে, ও তো আমার কর্তব্য 

“আমি আপনার কাছে খুবই শন” _ বললে জেলর, "শএধ? তাই নয়, লেখাপড়া তেমন না 
থাকলেও কাগজ আমি পাড়, জান আপনার মূল্য! এমন লোককে চোর ডাকুদের সঙ্গে জেলে 
আটকে রাখা হবে, এ সহ্য করা যায় না। - 

“আমার বৈজ্ঞানিক বস্ধরা বোধ হয়” _ হেসে বললেন সালভাতর, “উদ্মাদ হিশেবে আমায় 
স্যানাটোরিয়মে রাখার ব্যবস্থা পাকা করে এনেছে? 

“জেলখানার স্যানাটোরিয়ম _ সেও তো জেল _ আপত্তি জানালে জেলর, “বরং আরো 
খারাপ। ডাকুর বদলে থাকবেন পাগলদের মধ্যে। পাগলদের মধ্যে সালভাতর | না, না, এ চলে 
না!ঃ 

গলার স্বর প্রায় ফিসাফসানিতে নামিয়ে এনে জেলর বললে: 

“আমি সব ভেবে দেখেছি। বাড়ির লোকদের যে পাহাড়ে পাঠিয়ে দিলাম, সেটা খামোকা 
নয়! এবার আপনার পালাবার ব্যবস্থা করে নিজে পালিয়ে যাব। অভাবের জ্বালায় এই চাকাঁর 
নিতে হয়েছে, কিন্তু এ কাজ আমি ঘেন্না কাঁর। আমায় ওরা খুজে পাবে না, আর আপাঁন... 
আগাঁন দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। আরো একটা কথা আপনাকে বলব ভাবাছ” _ একটু দ্বিধার পর 
বললে সে, "আমার চাকরিগত গোপন কথা, রাষ্ট্রীয় গোপন কথা একটা ফাঁস করাছি...* 

হচ্ছে হলে ফাঁস নাও করতে পারেন, _ বললেন সালভাতর। 

হ্যাঁ, কিন্তু... আমি আন পারাছ না, যে ভয়ঙ্কর হনকুম এসেছে ভা পালন করতে আম 
অক্ষম। সারা জাঁবন আমি তাহলে বিবেকের দংশনে মরব1 কথাটা ফাঁস করে দিয়ে আম এ 
পংশন এড়াতে চাই। আপান আমার জন্যে অনেক করেছেন আর ওরা... ওপরওয়ালাদের 
কাছে আমার কৃতজ্ঞ খাকার িছই নেই, আর ওরা ফিনা আমায় ঠেলছে অপরাধের 
মধ্যে 

“বটে ? সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করলেন সালভাতর। 

হ্যাঁ, আমি জযনতে পেরোছি যে ইকথিয়াণ্ভরকে বালতাজার বা জিত, কারো হাতেই 
দেওয়া হবে না, যাঁদও জনারত্য হনকুমনামাটা পেয়ে গেছে | কিন্তু যতই ঘনস দিক, জনারতাও তাকে 
পাবে না, কেননা... ইকাথিয়াণ্ডরকে মেরে ফেলা হবে বলে ওরা ঠিক করেছে। 

সামান্য নড়ে উঠলেন সালভাতর: 

“বটে বলে যান !ঃ 
* হ্যা, ইকথিয়াশ্ডরকে খনন করা হবে _ এর জন্যে “সবচেয়ে বেশি জিদ ধরেছে -বিশপ, যাঁদও 
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ধদন* কথাটা সে একবারও উচ্চারণ করে নি। আমাকে বিষ পাঠিয়ে 'দয়েছে, সম্ভবত পটাসিয়াম 
সায়ানাইড। আজ বলাতে ইকাথিয়াণ্ডরের চৌবাচ্চার জলে ওট্য আমার গাঁশয়ে দেবার কথা। জেলের 
ডাক্তারও ওদের হাতে। সে রায় দেবে যে আপানি ইকাঁথিয়াপ্ডরকে উভচরে পাঁরণত করার জন্যে 
যে অপারেশন করেছিলেন, তায় ফলেই ও মারা থেছে। এ হনকুম আইম যাঁদ না মান, আমার 
খুবই দূর্ভোগ সইতে হবে| অথচ ঘর সংসার রয়েছে আমার... তারপর আমাকেও খনন করবে 
ওরা , ফলে ঘটনাটা আর কেউ জ্যনতে পারবে না। আমি যে ওদের হাতে । অতাঁতে একট্য 
অপরাধ করে বসোছিলাম... তেমন গন্রভতর িছন নগ্ন _ প্রায় দৈবাৎ... যাই হোক, আমি ঠিক 
করেছি পালাব, আর পালাবার সব ব্যবস্থাও তোর করে রেখেছি! ইকথিয়াপ্ডরকে খুন করতে 
আম পারব না, ও আম চাই না। আপনি, ইকথিয়াপ্ডর, এত অল্প সমগ্নের মধ্যে দ7'জনকেই 
বাঁচানো খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভব। কিন্তু একলা আপনাকে বাঁচতে আম পারি। সব আমি 
ভেবে দেখোঁছ, ইকথিয়াণ্ডরের জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আপনার জাঁবন আরো মূল্যবান । 
আপনার যা বিদ্যা, তাতে আপনি নতুন ইকাঁথিয়ান্ডর গড়তে পারেন, কিন্তু ছ্িতাঁয় সালভাতর 
স্বা্ট করার মতো কেউ নেই |” 

সালভাতর জেলরের কাছে এসে তার করমর্দন করে বললেন: 

ধন্যবাদ আপনাকে, কিন্তু নিজের জন্যে আপনার এই আত্মত্যাগ গ্রহণে আমি অক্ষম 
আপানি ধরা পড়তে পারেন । 

“কোনো আত্মত্যাগই এতে নেই, আমি সূব ভেবে দেখেছি 

“দাঁড়ান, দাঁড়ান! আমার নিজের জন্যে আপনার এ আত্মত্যাগ আমি নিতে পার না। 
কিন্তু ইকথিয়াণ্ডরকে যাঁদ বাঁচাতে পারেন, ভাতে আমি বরং বেশি উপকৃত হব। আমার স্বাস্থ্য 
আছে, শক্ত আছে, বন্ধণর অভাব আমার কোথাও হবে না, তাঁরা আমার মনাকুলাভে সাহায্য 
করবেন। কিন্তু ইকথিয়াণ্ডরকে খালাস করা দরকার আবিলন্বে।? 

“বেশ, আপনার আজ্ঞই শিরোধার্য _ বললে জেলর 

ও বেরিয়ে যেতে আপন মনে হেসে সালভাতর বললেন: 

এই ভালো । বিবাদের আপেলটি যেন কারো হাতেই না পড়ে । 

কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন সালভাতর, গিসাঁফীসিয়ে বললেন, "আহা বেচারি, 
বেচারি 1” তারপর টোবিলের কাছে গয়ে কাঁ যেন লিখে, এসে ধাক্কা দিলেন দরজায়: 

“জেলরকে একটু ডেকে দিন।? 

জেলর আসতে সালভাতর বললেন: 

“আরো একটা অননরোধ। ইকথিয়াশ্ডরের সঙ্গে আমার একবার শেষ দেখার ব্যবস্থা করতে 
পারেন না?? 

গতে কোলো অসনাবধা হবে না। ওপরওয়ালারা কেউ নেই। গোটা জেপ্সখানা আমাদের 
হাতে? 

“চমতকার। আরো একটা অননরোধ।” 
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“আজ করদন [৮ 

'ইকাঁথয়াণ্ডরকে মস্ত করে আপাঁন আমার জন্যে অনেক কিছুই করছেন |” 

শৃকস্তু প্রফেসর, আপাঁন যে আমার অত উপক,র করলেন...ঃ 

“রা যাক, আমাদের শোধবোধ হয়ে গেল' _ বাধা দিলেন সালভাতর, কন আপনার 
পাঁরবারকে আমি সাহায্য করতে চাই এবং পার, এই নিন চিরকুট | এখানে শ্ধ ঠিকানাটা 
আছে আর আছে একটা অক্ষর _- "এস _মনে সালভতর। এই ঠিকানায় যাবেন, 
লেঃকটা বিশ্বাসী। আপনার যাঁদ সামায়কভাবে ল্গকয়ে থাকার জায়গা ?ি টাকার দরকার 
হয়... 

“কোন্যে কিল্তু-টিভ্তু নয়। এবার তাড়াতাঁড় ভামায় ইকথিয়ান্ডরের কাছে নিয়ে যান” 

কুঠীরতে সালভাতরকে ঢুকতে দেখে অব্ক হল ইকাথিয়াণ্ডর। এবারকার মতো এমন বিষণ্ন 
আর স্সেহাতুর তাঁকে সে আগে কখনো দেখে ?ন। 

সালভ্যতর বললেন, “ইকথিয়ন্ডর, বাছা আমর, য। ভেবেছিলাম তার আগেই আমাদের 
বিদায় নিতে হচ্ছে, এবং সম্ভবত অনেক দিনের জন্যে। তোমার ভাষ্য নিয়ে আমি খবৰ 
দশ্চন্তয় আছি! এখানে তে:মার হাজারটা বিপদ... এখানে থাকলে তুমি মারা পড়বে, বড়ো 
জোর হবে এ জর্খারতা বা জন্য কোনো পষণ্ডের বন্দী।” 

“আর তোমার কা হবে, বাবা £? 

'আদালত অবশ্যই আমার বিরদ্ধে রায় দয়ে জেলে পাঠাবে, বছর দুয়েক, বৌশও হতে 
পারে, কয়েদ থাকব। আর যতাঁদন আমি জেলে থাকাছি, ততাঁদন তে:মায় থাকতে হবে নিরাপদ 
কোনো জায়গায়, এবং এখান থেকে যথাসম্ভব দরে । তেমন জায়গা আছে, কিন্তু এখান থেকে 
খহবই পুরে, দাক্ষণ আমোরকার উল্টো দিকে, পশ্চিমে, প্রশান্ত মহাসাগরের ভুয়ামতু বা নিম্ন 
দ্বীপপনঞ্জের একটিতে । সেখানে পেশীছনো তোমার পক্ষে সহজ হবে না, কিন্তু এখানে বা রিও- 
দে-লা-প্লাতা উপসাগরে থটকলে যত বিপদ তোমায় ছে+কে ধরবে, তার তুলনায় পথের 
কষ্টটা সামান্য। এখানে ধূর্ত দমনের ফাঁদ আর জাল এড়ানোর চেয়ে ওখানে ঘাওয়াই 
সহজ। 

“এবার যাবে কাঁভাবে ? উত্তর অথবা দক্ষিণ যে কেনো দিক 'দয়ে দাঁক্ষণ আমেরিকা ঘরে 
রওনা দেওয়া যায় পশ্চিমে। দুটো পথেরই কিছ িছন সবাবধাও আছে, অসাবধাও আছে। 
উত্তরের পথটা কিছুটা লন্বা। ত্যছাড়া এ পথে ত্্যটলাশ্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়তে হলে 
যেতে হবে পলামা খালের ভেতর দিয়ে। তাতে লকগেটগনলোর কাছে ধরা পড়ে যাঝর বিপদ 
আছে, কিংবা একটু অসতর্ক হলে পিষে যেতে পারো জাহাজে । খালট্য তেমন চওড়াও নয়, 
গভীরও নগ্ন, খধ বেশি হল একানব্বরই মিটার চওড়া, সাড়ে বারো মিটার গভার, হালের ভারা 
জাহাজগলো প্র তাদের তলা ছেশ্চড়ে বায়। 

* তবে এ পথটার সর্বধা এই যে জলটা উষ্ণ। তাছড়ো পানামা থেকে পশ্চিমে যাবার বড়ো 
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রুট আছে তিনটে: দঃটো গেছে নিউ জীল্যাপ্ডে, আরেকটা 'ফাঁজ দ্বাপে। মাঝের রংটটা ধরে 
জাহাজের পেছ পেছন, ভালো হয় জাহাজ আঁকড়ে ধরে চলে গেলে প্রায় গন্তব্যে পেশাছে যাবে। 
অন্তত নিউ জীল্যাশ্ডের দুটো পথই গেছে তুয়ামতু দ্বীপপঃঞ্জের এলাকাম্ন। প্রয়োজন হবে শব্ধ 
একটু উত্তরের দিকে উজিয়ে যাওয়া । 

দক্ষিণ দিক ঘরে গেলে পথটা লম্বায় কম হবে, কিন্তু তোমাস্র সাঁতরাতে হবে ঠান্ডা জলে, 
ভাসম্ভ বরফের সামা ঘে-সে, বিশেষ করে দক্ষিণ আমোরকার শেষ বিম্দদ আগননে ম্যটিতে হর্ণ 
অন্তরাপ ঘরে যাবার সময়। আর মাগেল্লান প্রণালীর কথা ধরলে সেটা অসম্ভব উত্তাল। জাহাজের 
পক্ষে ওটা যতটা বিপজ্জনক, তোমার পক্ষে ততটা না হলেও বিপজ্জনক বৌক! পাল-তোলা 
জাহাজ ওখানে অনেক কবর নিয়েছে | পনৰ দিকে ওটা চওড়া, কিন্তু পশ্চিমে সরব, পাথরে 
আর ছোট ছোট ছাপে ভরা। জোর পশ্চিমী হাওয়ায় ঢেউ ছোটে পবের দিকে, তার 
মানে তোমার মুখোমুখি! এখানকার হাণগ্লোয় জলের তলেও তুমি ঘায়েল হয়ে যেতে 
পারা | 

“তাই আমার পর্যমশ মাগেল্লান প্রণালী দিয়ে না গিয়ে, একটু লম্বা হলেও বরং হর্ণ 
অস্তরীঁপ ঘুরে যাওয়াই ভালো। মহাসাগরে জল ঠাণ্ডা হতে থাকবে ধাঁরে ধাঁরে, তবে আমার 
ধারণা ওটা তোমার সয়ে যাবে! অসযখে পড়বে না। খাদ্য আর পানীয় নিয়ে ভাবনা নেই, সব 
সময়ই তা পাবে হাতের কাছে, ভাছাড়া ছেলেবেলা থেকেই তো তুমি সামনাদ্রক জল খেতে 
অভ্যস্ত । 

“র্ণ অস্তরীপ থেকে তুয়ামতু দীপপনঞ্জে যাবার পথটা ঠিক করা এখানে পানামার চেয়ে 
কঠিন। এখান থেকে উত্তরে যাবার বড়ো বড়ো জাহাজ চলার পথ বিশেষ নেই | সঠিক অক্ষাংশ 
আর দ্রাঘমা তে'মায় বলে দেব। তেঃমার জন্যে একটা বিশেষ যন্ত্র বানিয়ে রেখোঁছ, তা "দিয়ে 
নিজের অবস্থান তুমি ঠিক করে নিতে পারবে। কিন্তু যন্তুট্য তোমার পক্ষে বোধ হয় খানিকটা 
বোঝা হবে, অস7াবধা ঘটাবে চলাচলের ,.. 

পলভিওকে সঙ্গে নেব। বোঝাটা ওই বইবে। লিডিওকে কি আর ছেড়ে যেতে পারি। নিশ্চয় 
খবৰ মনমরা হয়ে আছে আযায় না দেখে 

“কে কার জন্যে বেশি মনমরা বলা কাঁঠন* _ ফের হাসলেন সালভাতর! “বেশ লিডিওকে 
নিও! ভালোই হবে। পেসছবে তুয়ামতু দ্ীপপঃঞ্জে। সেখানে খুজে বার করতে হবে একটা 
একটেরে প্রবাল দ্বীপ। দ্বাপটার চিহ [হিশেবে দেখবে একটা লম্বা মাসুল, আর মান্ত্ুলের ওপর 
হাওয়াই মোরগ হিশেবে মস্ত একটা মাছ । চিহৃটা মনে রাখা কঠিন নয়! খুজে বার করতে এক দই 
তিন মাস লাগলেও ভাবনা নেই, জল ওখানে উষ্ণ, ঝিনকও অনেক” 

ইকাঁথিয়াশ্ডরকৈ কথায় বাধা না দিয়ে, ধৈর্য ধরে শহনে যাবার শিক্ষা দিয়োছিলেন সালভাতর। 
কস্তু সালভাতির এই পর্যন্ত আসতেই ইকথিয়াশ্ডর আর পারলে না, জিজ্ডেস করলেই 

ণকস্তু ছপটায়, গিয়ে আমি পাব কা?” ্ 

বিদ্ধ, পাবে। বিশ্বস্ত বন্ধ,। পাবে তৃদের যতন, ভালোবাসা” _ বললেন সালতাতর, “ওখানে 
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থাকেন আমার পরনো বন্ধ, ফরাসী বৈজ্ঞানক আরমাঁ ভিলবনয়া, বিখ্যাত মহাসাগরাবদ। বহর 
বছর আগে ঘখন আগম ইউরোপে ছিলাম, তখন তাঁর সঙ্গে আমার পাঁরচয় ও সোহার্য হয়! অতি 
চিত্তাকর্ষক লোক হানি, কিন্তু এখন সে কাঁহনী বলার সময্ন নেই। আশা কারি তুম নিজেই ও*র 
সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারবে কেন এই প্রশান্ত মহাসাগরের নিঃসঙ্গ প্রবাল ছাপে এসে 
উঠেছেন। তবে দনজে ভীণ নিঃসঙ্গ নন, সঙ্গে আছেন তাঁর আত সহদপ্া স্ত্রী এবং ছেলে আর 
মেয়ে! মেয়োট হয় ওই দ্বীপেই, এখন তার বয়স হওয়ার কথা বছর সতের, ছেলোটর 
পণাচশ। 

“আমার চিঠি থেকে ওপ্রা তোমার কথা সব জানেন, কোনো সন্দেহ নেই যে তোমায় ও*্রা 
আপন লোকের মত্যেই নেবেন...” থেমে গেলেন সালভাতর, “আঁবাশ্যি এখন তোমায়, বেশির 
ভাগই কাটাতে হবে জলে। তবে দেখাসাক্ষাং আলাপের জন্যে দিনে কয়েক ঘণ্টা করে ডাঙায় 
থাকতে পারো হয়ত ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য ফিরবে তোমার । আগের মতোই আবার অনেকক্ষণ ডাঙায় 
কাটাতে পারবে। 

'আরমাঁ ভিলব্যগ্রা হবেন তোমার 'পতৃতুল্য। মহাসাগর নিয়ে তাঁর কাজে তুমিও তাঁকে 
অনেক সাহায্য করতে পারবে । সাগর আর তার বাসিন্দাদের সম্বদ্ধে, এর মধ্যেই তুমি যা জানো 
তা জনদশেক প্রফেসরও জানে না।* বাঁকা হাসলেন সালভাতর, 'উদ্ভট ওই এক্সপার্টরা তেগায় 
যত ছকবাঁধা প্রশ্ন করেছিল, কা তারিখ, কী বার, কী মাস] তুমি তার জবাব দিতে পারো দন 
স্রেফ এই জন্যে যে ও [ীজাঁনসগ্রলোয় তোমার কিছ এসে যায় না অথচ ওরা যাঁদ ত্যেমায় 
প্রশন করত লা-প্লাতা উপসাগর আর আশেপাশের সমদদ্রের তলপ্রোত, জলের লবণাক্ততা, তাপমাত্রা 
নিয়ে তাহলে তোমার জবাবগএ্লো 'দিয়েই একটা পরো গবেষণা গ্রম্থ হয়ে যেত। আর আরমাঁ 
ভিলবনয়ার মতো আভিন্ঞ ব্যাক্তি ও প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানক যাঁদ তোমার ডুবো আভযানগনলোর 
পরিচালনা করেন, তাহলে আরো কত জিনিসই ন্য তুম জানতে পারবে, জানাবে লোকেদের! 
আমার দ্‌ঢ় শ্বাস, দুজনে মিলে তোমরা মহাসাগরবিদ্যায় এমন কিছন 'দয়ে যেতে পারবে, 
যাতে ষ্গান্তর ঘটবে তাতে, সচকিত হয়ে উঠবে সারা বিশ্ব; তোমার নাম থাকবে আরমাঁ ভিলবনয়ার 
নামের সঙ্গে একত্রে_ আম তো ও+কে চান, তাঁন তা দাবি করবেন। বিজ্ঞানের সেবা করবে 
তুমি, সেই সঙ্গে গোটা মানবজাতির | 

ণকন্তু এখানে থাকলে তোমায় জোর করে খাটালো হবে অভ্র, অর্থগধ লোকেদের হাঁন 
স্বার্থে। আমার দূ বিশ্বাস, লেগবনের নির্মল স্বচ্ছ জলে আর আরমাঁ ভিলবংয়ার পাঁরবারে 
একটা শান্ত আশ্রয় আর সখ জন্টবে তোমার 

“আরো একটা পরামর্শ। যেই তুম সম্দ্রে ছাড়া পাবে _ আর সৈটা হতে পারে এমন ি 
আজ রাত্রিতেই ₹ অমান জলের তলের টানেলটা "দিয়ে চলে যাবে বাড়তে, (বাড়িতে এখন ব্স্ত 
বলতে কেবল জিম), সেখানে ওই অক্ষাংশ-দ্রাঘিমা 'ন্ণয়ের যক্ত্রটা এবং ছনরট্রুর যা দরকার নেবে, 
িলাডওকে খঃজে বার করে রওনা দেবে সূর্য ওঠার আগ্েই। 

” শবদায় ইকথিয়াশ্ডর | নানা, বিদায় নয়, আসি” ' 
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জাঁবনে এই প্রথম ইকথিয়াণ্ডরকে আলিঙ্গন করে আবেগে চুম খেলেন সালভাতয়। তারপর 
হেসে ইকথিয়াণ্ডরের ?পঠ চাপড়ে বললেনঃ 
“এমন খাশা ছোকরা, তার আবার ভাবনা িসের 1? 


বোতাম কারখানা থেকে সবে ফিরে খেতে বসেছে অল্‌সেন, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। 

“কে 2” ব্যাঘাত ঘটায় একটু বিরক্তভাবেই জিজ্ঞেস করলে সে! 

দরজা খনলে ভেতরে ঢুকল গণত্িয়েরে। 

শরস্তয়েরে 1 তুমি 2 কোথেকে ?, হর্ষে বিস্ময়ে বলে উঠল অলসেন, উঠে দাঁড়াল চেয়ার 
ছেড়ে। 

গণ্ত্িয়েরে বললে, “নমস্কার অলংসেন। নানা, খাওয়া বন্ধ করো না।” তারপর দরজায় 
ঠেস দিয়ে ঘোষণা করলে: 

স্বামী শাশবড়ীর সঙ্গে আমি আর থাকতে পারছি না। জ্যারতা... এমন স্পর্ধা আমার 
গায়ে পর্যন্ত সে হাত তুলেছে! আমিও ছেড়ে এলাম ওকে! একেবারে ছেড়ে এসেছি” 

কথাটা শদনে খাওয়া থেমে গেল অল্‌সেনের ! বললে; 

“একেবারেই আশা কাঁর নি। বসো, বসো। দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছ না যে। কিন্তু কা ব্যাপার ? 
ভুমি না বলোছিলে, “ভগবান যা মালয়ে দিয়েছেন, মানষ তা ভাঙতে পারে না।* ওসব কথা বাদ 
দেব ঃ ভালোই তো! আনন্দের কথা | উঠেছ বাবার কাছে ? 

“বারা কিছুই জানে না। ওখানে গেলে জ্নারতা আমায় সহজেই খুজে বার করে ফিরিয়ে 
নিয়ে যেত। আম উঠোঁছ আমার এক বান্ধবীর কাছে? 

“তা” এখন কাঁ করবে তুমি 2 

“কারখানায় ঢুকব] তোমায় বলতে এসেছি অল্‌সেন, কারখানায় আমার একটা কাজ জটিয়ে 
দাও - যে কোনো কাজ। 
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'চীস্ততভাবে মাথা নাড়লে অল্‌সেন। 

«এখন এটা খ্ডবই যশাঁকল। চেষ্টা আবাশ্য আমি করব" _ তারপর একটু ভেবে জিজ্ঞেস 
করলে, পকন্তু স্বামী কণ বলবে £, 

“তা আম জানতেও চাই না 

শকস্তু বৌ কোথায় সেটা স্বামী তো জানতে চাইবে? -_ হেসে বললে অলসেন, “ভুলে যেও 
না যে তুমি আছ আজেণন্টনায়। জ্ারতা তোমায় খুজে বার করবে, তখন... জানোই তো, 
তোমায় শাস্ততে থাকতে দেবে না। আইন আর জনমত তারই দিকে ।” 

কী ভাবলে গবীন্তয়েরে, তারপর দটভাবে বললে, “বেশ, তাহলে চলে খাব কানাডায়, 
আলাস্কায়...» প্র 

পগ্লানল্যাশ্ডে, উত্তর মেরতে 1” তারপর পরিহাস ছেড়ে অলসেন গ্রন্থ দিয়েই বললে, 
“তা সেটা ভৈবে দেখা যাবে। এখানে থাকা তোমার পক্ষে নিরাপদ হবে না। আম নিও অনেক 
দন থেকে কোথাও চলে যাবার কথা ভাবাছ। কেন যে এসৌছলাম এই লাতিন আমোরকায় ই 
দুখের কথা যে সেবার আমরা পালাতে পারলাম না। জ্নারতা তোমায় হরণ করলে, টিকিট 
টাকাকাঁড় সব জলে গেল এখন ইউরোপ যাবার ভাড়া নিশ্চয় তোমারও নেই, আমারও নেই, 
কিন্তু ইউরোপ আমাদের যেতেই হবে এমন কোন কথা নেই। যাঁদ আমরা _ হ্যাঁ, আমরাই বলছি 
কেননা তুম কোনো নির্যপদ জায়গায় না পেীছনো পর্যস্ড আমি তোমায় ছাড়ব না_ আমরা 
যদি অন্তত পাশের দেশ পারাগ্য়েতে, ভালো হয় ব্রোজলে পেশাছতে পারি, তাহলেও জরিতার 
পক্ষে তোমায় খুজে বার করা কঠিন হবে, আমরাও মাঁক্কন যাক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপে পাড়ি 
দেবার জন্যে ছু? সময় পাব... জানো তো ডাক্তাব্র, সালভাতর আর ইকথিক্লাপ্ডর এখন 
জেলখানায় ? ্ 

'ইিকথিয়ান্ডর 2 তাকে পাওয়া গেছে তাহলে ঃ কিন্তু জেলখানায় কেন ? ওর সঙ্গে দেখা করা 
যায় ৮ এক রাশ প্রশন করল গণত্তয়েরে 

হ্যাঁ, ইকথিয়াণ্ডর এখন জেলে, ফের সে জ্ীরতার গোলাম বনতে পারে। বিদৃঘটে এক 
মামলা, সালভাতর আর ইকাথয়াণ্ডরের িরদদ্ধে বিদৃঘদটে সব নালিশ |” 

সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ! বাঁচানো যায় না ওকে? 

“আদি অনবরত তার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম, ফল হয় টিন। তবে হঠাং এক সহযোগা পেয়ে 
গোঁছ _্বয়ং জেলর। আজ রাতেই ইকাঁথিয়াণ্ডরকে খালাস করতে হবে। এই মাত্র আমি দুটো 
চিরকুট পেয়েছি, একটা সালভাতর আর একটি জেলরের কাছ থেকে |? 

ইকাঁথয়াণ্ডরকে দেখতে চাই আমি ! বললে গনত্তিয়েরে, “যাব তোমার সঙ্গে 2” 

অলংসেন কা ভাবলে। তারপর বললে: 

উহ এফো না। তাছাড়া তোমার পক্ষেও ইকথিয়াণ্ডরকে না দেখাই ভালো |” 

ক “কেন? 
- “কারণ ইকাঁথয়াণ্ডর অসংস্থ। মানঃষ হিশেবে অস-স্ূ, তবে মাছ [হিশেবে সংস্থই।" 
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পঠক বুঝলাম না 

'ইকথিয়ান্ডর এখন আর বাতাসে নিশ্বাস নিতে বিশেষ পরে নয! তেমায় দেখলে 
কী হবে বঝতে পারছ তোঃ ওর পক্ষে, হয়ত তেনার পক্ষেও ব্যাপারটা খ্নবই 
কঠিন দাঁড়াবে। তোমার কাছে থাকতে চাইবে ও আর ভাঙায় থাকলে ও একেবারেই মারা 
পড়বে ।” 

মথে নিচু করলে গায়রে | একটু ভেবে বললে: 

“ভা ঠিকই বলেছ... 

ডর আর বাঁকি সব লে;কের মাঝখানে এখন একটা অলঙ্ব্য ব্যধ:_ সমন। হতভাগ্য 
ইকথিয়্াণ্ভর। এখন থেকে জলই ওর একমাত্র আশ্রয় 1 

পকন্তু কী করে ও থাকবে সেখানে 2 মহাসাগরের মাছ আর সামগদ্রক প্রাশীগ্বলোর মধ্যে 
একেবারে একলা একজন মানহষ ?” 

গলর্যজ্যে সে তো বেশ স;খাঁই ছিল, যতাঁদন না...” 

ল।ল হয়ে উঠল গণীত্তয়েরে। 

“এখন আঁবিশ্যি সে ঠিক আগের মতে; সংখা থাকবে না।? 

পপ করো অল্‌সেন* -- কাতর কণ্ঠে বললে গণান্তয়েরে ? 

“তবে সময়ে সবই সেরে য'ন। হয়ত আগের প্রশান্তও সে কিরে পাবে। সনদাদ্রক যাছ আর 
প্রাণীদের মধ্যেই দিন কাটিয়ে বড়ো হবে, অবশ্য অকালেই হাউব্রের পেটে যদি না যায়। আর 
মত্যু £ মৃত্যু তে; সর্বদাই একই 1” 

গঢ় হয়ে উঠল গোধূলি, প্রায় অশ্বকার হয়ে গেল ঘরখানা। 

“এবার কিন্তু অঃমায় যেতে হয়” _উঠে দাঁড়িয়ে বললে অল্‌সেন। গর্তয়েরেও উঠে 
দাঁড়ল। 

“ত্র থেকেও ওকে একবার দেখা যায় নাঃ? 

“তা যাবে, তবে যাঁদ তুমি নিজে দেখা না দাও?” 

“কথা দিচ্ছি, দেখা দেব না 1? 

ভিস্তওয়ালার বেশ ধরে কালে-দে-করোনেল-য়াস রাস্তা দিয়ে অল্‌সেন বখন গাড় হাঁকয়ে 
ঢুকল জেলখ;নার আগিনায়, তখন একেবারেই অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। 

সেপ.ই হাঁক দিলে: 

“কে যায় 2 

« “রিয়ার দানো”র জন্যে জল নিয়ে যাচ্ছি” _ জেলর যা 'শাঁধয়ে দিয়োছিল সেই ভাবেই 
জবাব দিলে অল্‌সেন। 

সেপাইরা জানত যে জেলে আছে এক অসাধারণ কয়েদী 'দরিপ্ার দানো, খাটি দে সমদদ্রের 
জনে ভর চৌবাচ্চায়, অলবণা্ত জল সে সইতে পারে না! মাঝে মাঝে তঃর জল বদলানো হয়, 
গাড়িতে করে মস্ত পপে ভরে জল আসে তার অন্য। চর 
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কোণের ব্রাম্নাঘরটা ঘুরে অলংসেন গাঁড় নিয়ে গেল আসল জেলখ্যনা বাঁড়টার কাছে, 
করমচারীদের ঢোকবার দরজাটার সামনে | জেলর আগেই সব ঠিক করে রেখেছিল। কারিতরে ও 
দরজায় যেসব প্রহরীরা থাকে, নানা ছনতোয় তাদের সরিয়ে দিয়োছল সে। নার্বঘেতর জেলরের 
সঙ্গে বোরয়ে এল ইকাথয়াণ্ডর! 

জেলর বললে, “নাও ঝট করে পিপেটায় ঢুকে পড়ো ।? 

ইকথিয়াশ্ডরও মোটেই দোর করলে না। 

গলে যাও এবার !» 

লাগাম নাড়া দিলে অলসেন, জেলখানার আনা থেকে বোরয়ে এসে ধারেসবস্ছে 
এগ্তে লাগল আভোনদা-দে-আলভেয়ার ধরে, রিতেরো রেলওয়ে স্টেশন, মাল, স্টেশন 
পোরয়ে। 

অদূরে একটি রমণাঁর ছাস্াও চলল তার পেছন গেছন। 

অল্‌সেন যখন শহর ছাড়ল, তখন নিশরত রাত। পথটা তাঁর বরাবর 1 বেশ হাওয়া উঠোছল। 
পাথরে আছাড় খেয়ে সগর্জনে ভেঙে পড়ছে ঢেউ। 

চারাঁদকে চেয়ে দেখল অলসেন। রাস্তায় কেউ নেই । শুধ্র দূরে দেখা খেল দ্রুতগামাঁ একটা 
মোটরের হেভ লাইট । তাই একটু অপেক্ষা করলে সে। 

আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গন করে শহরের দিকে চলে গেল মোটরটা, তারপর একেবারেই 
অদৃশ্য হয়ে গেল। 

“এইবার | অলংসেন ফিরে গদাত্তয়েরেকে ইঙ্গিত করলে যাতে সে পাথরের আড়ালে লাক 
পড়ে। তারপর 1পপেয় টোকা দিয়ে বললে; 

“বেরিয়ে এসো, পেশীছে গোঁছ 

পিপের ভেতর থেকে একটা মাথা বৌরয়ে এল। 

চারিদিকে চেয়ে দেখলে ইকাঁথয়াণ্ভর, চট করে লাফিয়ে নামল মাটিতে! 

ধন্যবাদ অল্‌সেনঃ _ ভেজা হাতে সজোরে পালোয়ানের করমর্দন করলে সে! 

হাঁপানির রুগাঁর মতো ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল সে। 

“ধনাবাদের কিছ? লেই। িদায়। সাবধান, তীরের কাছাকাছি এসো না। লোকজন থেকে 
দ্‌রে থেকো, নইলে আবার হয়ত ধরা পড়ে যাবে । 

ইকাঁথয়ান্ডরকে সালভাতর কা নির্দেশ দিয়েছেন সেটা অল্‌সেনও জানত না। 

হ্যাঁ, হ্যাঁ” _ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে ইকথিয়াশ্ডর, “আমি চলে যাব অনেক দূরে, নিন 
প্রবাল দীপে, কৌনো জাহাজই সেখানে যায় না। ধন্যবাদ অলংসেন।” বলে সে ছনটে গেল সমবদ্রের 
দিকে। 

একেবারে ঢেউ পর্যন্ত পেশীছিয়ে হঠাৎ সে ঘাড় ফিরিয়ে চ্যাঁচাল: 

'অল্‌সেন! অলংসেন! কখনো যাঁদ গরত্িয়েরের সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে তাকে আমার 
তাছিনন্দন জানিও, বলো যে তার কথা মনে রাঘব চিরকাল ।” 


১৬০ 


জলে ঝাঁপর়ে পড়ে সে বললে: 

শবদায় গ্যাত্তয়েরে 1 এবং তাঁলয়ে গেল গভাঁরে। 

পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে মৃদয্বরে জবাব দিলে গণাত্তয়েরে, পৃবদায় ইকাথিয়াণ্ডর...£ 

ঝড় উঠল আরো জোরে, পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছিল না! উত্তাল হয়ে উঠেছে সমবদ্র 
সড়সড় করছে বাল, শব্দ উঠছে পাথরে। 

গৰীত্তয়েরের হাত ধরলে অলংসেন, কোমল কণ্ঠে বললে: 

গলো যাই গণাত্তয়েরে । 

রাস্তায় উঠে এল তারা | 

আরেকবার সমদদ্রের ছদিকে তাকাল গনন্তয়েরে, তারপর অলসেনের বাহ্লগনা হয়ে রওনা 
দিলে শহরের দিকে! 


কারাদণ্ডের মেয়াদ কাটিয়ে সালভাতর ফিরে আসেন নিজের বাড়তে, ফের বৈজ্ঞানক 
কাজকর্মে মন দেন! কোন একটা দুর যাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছেন 'তানি। 

ক্রিস্টো এখনো তাঁর ওখানেই চাকার করছে। 

নতুন একটা জাহাজ কিনেছে জা্দীরতা, মক্তো খুজে বেড়াচ্ছে কালিফোনযা 
উপসাগরে ৷ আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো ধনী না হলেও ভাগ্যের বিরদ্ধে তার নালিশ করার 
কিছ; নেই। ব্যারোমিটারের কাঁটার মতো তার মোচের প্রান্তদটো সবীদনেরই জানান 
দিচ্ছে। 

বিবাহবিচ্ছেদ করে গণীত্তয়েরে বিয়ে করেছে অলংসেনকে। উঠে গেছে তারা নিউ ইয়ে 
কাজ করে একটা ক্যানিং কারখানায় । লা-প্লাতা উপসাগরের উপকূলে 'দারিয়ার দানো*র কথা আন্ন 
কার্যে মনে নেহী। 

শব্ধ মাঝে মাঝে গএমোট রাত্রির স্তব্বতায় কোনো দ্বোধ্য শব্দ শবনলে বড়ো জেলেরা 
জোয়ানদের বলে: 

“এই ভাবেই শাঁখ বাজাত “দারয়ার দানো, ।' বলে যত কাহনী ফাঁদে । 

বরয়েনাস-আইরেসে ইকাথিয়াণ্ডরকে ভুলতে পারে নি কেবল-একটি লোক। 

শহরের সব ছেলেই চেনে এই আধখেপা বড়ো নিঃস্ব রৈড-ইপ্ডিয়ানকে। 

ওই যাচ্ছে প্রিয়ার দানো”র বাপ।” 

কিন্তু রেড-ইশ্ডিয়ানটি ছেলেদের কথায় কোনো কান দেয় না! 

স্পেমীয় কাউকে দেখলেই কুড়ে মুখ 'ফারয়ে নেয়, থনতু ফেলে তার উদ্দেশে, কাঁসব 
জভিশাপ দেয় গজগজ করে! ূ 

তৰে বড়ো ঘালতাজারকে পর্দীলস জবালায় না। পাগলামি ওর উদ্দাম নম, ক্ষতি করে না 
কারো। স্ল 


৯৬৯ 


শুধয মাঝে মাঝে ঘখন ঝড় ওঠে সমদ্রে, তখন অস্বাভাবিক উদত্রান্ত হয়ে ওঠে 
বড়ো! 

ছুটে ফায় সে ভখন সমব্র তারে, ঢেউয়ের পরোয়া না করে দাঁড়ায় একটা পাথরের ওপর, 
আর ঝড় শান্ত না হওয়া পর্যন্ত দন রাত কেবল ডাকে: 

'ইকাঁথিয়াণ্ডর ! ইকথিয়াণ্ডর ! ব্যাটা আমার !” 

কিন্তু সমদ্দ্র তার রহস্য ফাঁস করে না। 


১৯২৮ 


পাঠকদের প্রতি 


বইটির বিষয়বস্তু, অল্ববাদ ও অঙ্গসত্লা বিষয়ে আপনাদের মতামৃত পেলে আমরা বাধিত হব, 
আশা কার আপনাদের যাতৃভাষায় অনাদত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের 
সংস্কৃতি ও জাঁবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্তানবাদ্ধর সহায়ক হবে। 


আমাদের ঠিক্যলা 


“রাদ্দগা* প্রকাশন 
বাঁড় নম্বর ৩৩, সাঁ১৪ 
তাশখন্দ _ ৭০০১১ 
সোভিয়েত ইউনিয়ন 
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বৈজ্ঞানিক ক্পকাহিনীর লেখক আলেম্ত্াল্দর বেলায়েতের কষ্পসার সৃচ্টি তর়রণ ইকথিয়াণ্ডর, 
“উভচর মান" | 'দারয়ার দানো' কখনো জাল টেনে নিয়ে যায় সমাদ্রে, ধরা মাছ ছেড়ে দেয়, 
কখনো আবার উদ্ধার করে ডুবস্তদের। সে ছোটে ডলাঁফনের পিঠে চেপে, শঙ্খধান করে জানায় 
নিজের আগমন। ইকথিয়াণ্ডরের আভষান, তাকে ধরার জন্য লোভা ম.ক্তা-সম্ধানীর তৎপরতা; 
ইকথিয়াপ্ডর যাকে বাঁচায় সেই সন্দরণী তর;শীর প্রাত তার প্রেম _ এসবেরই বিবরণ দিয়েছেন 
আলেম্সাল্দর বেলায়েভ তাঁর বইয়ে। আর উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে উদঘোঁটিত হয়ে 
চলেছে ইকথিয়াস্ডরের জলতলে বাস করার অসাধারণ ক্ষমতার রহস্য। 

ছেলেবেলা থেকেই আলেম্তান্দর বেলায়েভেয় ঝোঁক স্বপ্প দেখা। যেমন, ও*র ইচ্ছে হত মানন্য 
পাখির মতো উড়নক। চেষ্টাও করে দেখলেন। ছাদ থেকে লাফ দিতে 1গয়ে তার পাঁরণাঁত হল 
নিদারুণ _ মেরনদশ্ড ভাঙল| বতিশ বছর বয়স পূর্ণ হতে বেলায়েভের দেখা দিল আস্থির ক্ষয় 
রোগ । জাঁবন-ভোর এই কাল-ব্যাধি তাঁকে ছাড়ে নি। 

আলেন্সান্দর বেলায়েভের (১৮৮৪-১৯৪২) জাঁবন-পরিস্থিত ছিল কাঠন। তিমি পড়াশদনা 
করেন আইন বিভাগে ও সঙ্গীত-ভবনে, কিন্তু শিক্ষা সমাপ্তির জন্য; ছাত্র বেলায়েভকে অকেস্টরায় 
বাজনা বাজাতে হত, রঙ্গমণ্ঠেও দশ্যেপট আঁকতে হত, সাংবাদিকতা করতে হত। ১৯২৫ সালে 
'তিনি চাকরিতে ইন্তফা দিয়ে পনরোপরাঁর আত্মনিয়োগ করেন সাহিত্যে। : 

১৪২৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক কর্পাপন্যাস প্রফেসর ভোয়েলের সস্তক,? 
সঙ্গে সঙ্গেই জনাপ্রয়তা লাভ করেন তিনি | জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমস্যা দিয়ে অর্ধশত।ধিক 
বই লিখেছেন 'তাঁন। তাঁর সবাবখ্যাত রচনাগনাল _ "উভচর মাননয', (প্রফেসর ডোয়েলের মন্তক”, 
শ্‌ন্যে ঝাঁপ", বাতাসের কারবারণ' ও "সখের সপ্ধান”। _ পাঁথবীর বহন ভাষায় অনদিত। 


'্রাদগা? প্রকাশন“তাশখল্দ 
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